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কওমী মাদ্রাসার বহুমাত্রিক ভূমিকা 


শতবছর ধরে হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসা এতদঞ্জলে 
পবিত্র কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক, 


চরিত্রবান, যোগ্য ও আদর্শবান জনগোষ্ঠী তৈরীর মহৎ কাজ 
আঞ্জাম দিয়ে আসছে । এক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসার সফলতা 
বলতে গেলে ঈর্ষণীয় | কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ 
ধমীয়ি 


মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, 
মূল্যবোধ, জাতীয় 
নিরাপত্তা ও 
অভ্যন্তরীণ 
স্থিতিশীলতা বজায় 
রাখতে 
অঙ্গিকারাবদ্ধ | ধর্ম 
দূরীকরণ, 
সমাজসেবা 


সর্বজন স্বীকৃত । সন্ত্রাস, বোমা ও জঙ্গি প্রশিক্ষণের সাথে 
এসব মাদরাসার দূরতম সম্পর্কও নেই | এসব মাদ্রাসার 
পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত-সুনিবিড়, নৈতিকতানির্ভর ও 

তিমুক্ত | ইসলামী শিক্ষা ও এতিহ্যের লালন, 
নৈতিকতার উজ্জীবন, দাওয়াত-তাবলিগের মেহনত এবং 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ধারায় তারা অসামান্য ভূমিকা 


সহায়তায় মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে আসছে । কওমী 
মাদ্রাসা মূলতঃ জনগণেরই প্রতিষ্ঠান । জনগণ আতংকিত 
হয় অথবা জনমত বিভ্রান্ত হয় এমন কাজ সঙ্গতভাবে 
মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ করতে পারেন না। এসব 
মাদ্রাসায় ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । দলীয় রাজনীতির 
সাথে সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে বহিস্কার 
করার নীতি প্রায় সব 
কওমী মাদ্রাসায় 
কঠোরভাবে বলবৎ 


এক 
মিডিয়ার মিথ্যাচারের কারণে জঙ্গী তৎপরতা ও সন্ত্রাসের 
সাথে জড়িত দুস্কৃতকারীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে 
এবং আসল অপরাধী ও তাদের গডফাদারগণ পার পেয়ে 
যাবে । আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে মাদ্রাসা শিক্ষা 
একটি স্বতন্ত্র ধারা | চিকিৎসা, প্রযুক্তি, কৃষি, কারিগরি, 


রেখে চলেছেন । আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখবৃন্দ 
সারাজীবন ওয়ায-নসীহতে ও ইসলামী সম্মেলনে 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উপর সবিশেষ 
গুরুত্বারোপ করে আসছেন । 

স্মর্তব্য, কওমী মাদ্রাসা তার জন্মলগ্ন থেকে সরকারী প্রভাব 
বলয় হতে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে জনগণের আর্থিক 


নভেম্বর*১৬ 


বিজ্ঞানের মতো এটা বিশেষায়িত শিক্ষা (50201911220 
চ00/০9001) | মাদ্রাসা পাঠক্রমের সাথে আধুনিক ও 
সাধারণ বিষয়াবলি একাকার হয়ে গেলে মাদ্রাসা শিক্ষার 
স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হবে, এতে বিন্দু মাত্র সংশয় থাকার কথা 
নয়। 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
_॥ আত্তান্তহীদ ২ 


স।ম।কা।লী।ন 
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ড. মাওলানা হাফেয এবিএম হিজবুল্লাহ 


[কওমি মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি এ মুহূর্তে টক অব দি কান্ট । আধিকাংশ ওলামা মাশায়েখ স্বীকৃতি নেয়ার 
ব্যাপারে একমত হলেও স্বীকৃতির পদ্ধতি নিয়ে ইখতেলাফ রয়েছে । একটি অংশ স্বীকৃতি নিতে নারাজ । তাদেরও 
যুক্তি আছে । বিভির কওমি বোর্ডের দায়িত্বশীলদেরও রয়েছে ভিন ভিন চিন্তা-ভাবনা । অনেক বিজ্ঞ ও বিদ্ধ 
শিক্ষক এ ব্যাপারে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে চলেছেন । কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. 
মাওলানা হাফেয এবিএম হিজবুল্লাহ (দা. বা.) করুক লিখিত একটি মতামত মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের 
উপহার দিচ্ছি । লেখকের অভিমত তার একান্ত নিজস্ব । এর সাথে মাসিক আত-তাওহীদ কর্তৃপক্ষ বা আল- 
জামিয়া আল ইসলামিয়ার যিম্মাদারদের একমত হওয়া জরুরি নয় । ড. হিযিবুল্লাহ কওমি মাদরাসা থেকে দাওরায়ে 
হাদীস এবং দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাণ্ড প্রজ্ঞাবান শিক্ষাবিদ । তার অভিজ্ঞতা ও 
অভিজ্ঞানের পরিধি বেশ গভীর ও বিস্তৃত_ সম্পাদক] 


ইতঃপূর্বে কাওমী মাদরাসার সনদ স্বীকৃতি না আত্মসমালোচনামূলক ৷ দুঃখজনক 


সম্পর্কে আমি না ওয়াকিফ | 


প্রসঙ্গ শিরোনামে ফেসবুকে একটি পোষ্ট 
দিয়েছিলাম ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে । 


হলেও সত্য যে সেগুলোর অনেকগ্ডলোই 
ছিল আলিম সমাজের শান বিরোধী । এ 


এ সময় চুলচেরা বিশ্লেষণসহ অসংখ্য 
পোস্ট এসেছে ফেসবুকে । পক্ষে-বিপক্ষে 
কথা হয়েছে অনেক । পরামর্শ এসেছে 
বিভিন্ন দিক থেকে । এগুলো ইতিবাচক । 
পাশাপাশি অনেক 


দিকটি ছিল নেতিবাচক | এটি কাম্য নয় । 
আমার লেখাটির কিছু বিষয় পরিমার্জনের 
প্রয়োজনে সংযুক্তি: এক' দেওয়া হল। 
পাশাপাশি পোস্টকৃত বিভিন্ন লেখার প্রতি 
ইঙ্গিত করা হবে লিংক ছাড়া । কারণ 


পোষ্টও পাওয়া গেছে । কিন্তু সেগুলো ছিল 


দুঃখজনক হলেও সত্য লিংকের ব্যবহার 


এক. স্বীকৃতির বিপক্ষে যারা 

তাদের আরও একটি যুক্তি 

স্বীকৃতি পেলে নিবিড় পড়ালেখার ঘাটতি 
দেখা দেবে । বিষয়ভিত্তিক গভীর 
মুতালাআ থাকবে না । তাই বর্তমানে দীনী 
শিক্ষায় কওমের আস্থার প্রতীক হওয়ায় 
কোনো কোনো আলিয়া মাদরাসা কওমীতে 


নভে্র'১৬ -______7777-. আত্তার্তহীদ ৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


রূপান্তরিত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও 
আলিয়ার পাশাপাশি কওমী মাদরাসাও 
চলছে। 


দুই. ভারত সরকারের স্বীকৃতি নাকি 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষীয় স্বীকৃতি 

সবাই বলে আসছে ভারত সরকার কর্তৃক 
প্রদত্ত স্বীকৃতি । আসলে কী তাই? আমিও 
তাই মনে করতাম । কিন্তু মুহতরম ড. আ 
ফ ম খালিদ হোসেনের (জাযাহুল্লাহু 
খায়রান) দৃষ্টি আকর্ষণে আমারও ভুল 
ভাঙ্গে । আসলে ভারত সরকার কর্তৃক 
প্রদত্ব স্বীকৃতির কোনো গেজেট আমাদের 
হাতে নেই । যদিও শ্রুত শায়খুল 

ইসলাম হযরত সাইয়েদ হুসাইন 


হিসেবে একটি গেজেট প্রকাশ করে । 
“রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১, তারিখ ২০ 
ডিসেম্বর ২০০৬ বুধবার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, 
প্রজ্ঞাপন'-এর কৃতিত্ব আমরা মুহতরম 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক 
(রহ.)-কে দিতে পারি। পাশাপাশি এ 
গেজেট সম্পর্কেও একটি সিদ্ধান্ত হওয়া 
দরকার । এ প্রসঙ্গে মুহতরম আলী হাসান 
তৈয়বের পোস্টটি দেখা যেতে পারে । 


চার. স্বীকৃতি কর্তৃপক্ষ 
এক. সরকার নির্বাহী ক্ষমতা বলে গেজেট 
আকারে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে স্বীকৃতির 


মাধ্যমে তারা তাদের স্থান তৈরি করে 
নেবে । 


পীচ. পরিচালনা কর্তৃপক্ষ 

এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, কওমী 
মাদরাসাগুলো সম্পূর্ণ সরকার নিযনতরণূক্ত 
থাকবে । মাদরাসার কোনো বিষয়ে তারা 
অযাচিত হস্তক্ষেপে করবেন না 
সিলেবাসের বিষয়গুলো তারাই নির্ধারণ 
করবেন । আর্থিক বিষয়গুলো সচ্ছ 
অডিটের মাধ্যমে তারাই নিয়ন্ত্রণ করবেন 
ছাত্রদের আমলী, আখলাকী ও তারবিয়তী 
প্রোগ্রামপ্তলো তারাই দেখভাল করবেন 
এক কথায় বর্তমানে যেভাবে 
মাদরাসাগ্তলো চলছে সেভাবেই 
চলতে দিতে হবে । 


আহমদ মাদানী (রহ.)-কে প্রস্তাব 
দেওয়া হয়েছিল। হযরতের 
সাহেবযাদাগণের অনেকেই বেঁচে 


স্তর বিন্যাসের বেফাকের নিজস্ব স্তর থাকতে 
পারে । তবে সেখানে উচ্চ মাধ্যমিকের স্তর 


ছয়. স্তর বিন্যস্তকরণ 
স্তর বিন্যাসের বেফাকের নিজস্ব 


আছেন । বেচে আছেন অনেক 
আকাবির | তাদের নিকট বিষয়টি 
যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে । 
এটা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত 


থাকলে তাদেরকে উনুক্ত প্রতিযোগিতার 
মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ দিতে 

হবে । তবে এটা না করাটাই উত্তম হবে । 


স্তর থাকতে পারে | তবে সেখানে 
উচ্চ মাধ্যমিকের স্তর থাকলে 
তাদেরকে উনুক্ত প্রতিযোগিতার 
মাধ্যমে বিভিন সরকারী 


ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 
স্বীকৃতি না বলাই উত্তম। তবে 


কারণ ছাত্ররা তখন এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ 
হওয়ার সুযোগ দিতে হবে | তবে 


ভারতীয় সরকারি ও বেসরকারি 
বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে 
আছে সেভাবে ঠিক রেখেই দারুল 
উলুম দেওবন্দ এবং পরবর্তিতে 
বেশ কিছু নির্বাচিত মাদরাসার 


বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে এবং মাদরাসাগুলো 
ইমেজ সংকটে পড়তে পারে । যেমন বর্তমানে 


আলিয়া মাদরাসাগ্তলোর অবস্থা ৷ উল্লেখ্য 


ভারত পাকিস্তানের স্বীকৃতিতে এ ধরণের 


তাদের স্বীকৃতিকে এক ধরনের সরকারি 
স্বীকৃতি বলা যেতে পারে। আবার 
অনেকের বক্তব্য হল, যেহেতু 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্বশাসিত, 
তারা সর্বোচ্চ বডি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে এ 
ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে । 


তিন: ডিসেম্বর ২০০৬ সনে 
প্রকাশিত গেজেট প্রসঙ্গ 
ডিসেম্বর ২০০৬ সনে তৎকালীন চার 


দাওরায়ে হাদীসকে এমএ (ইসলামিক 
স্টাডিজ ও আরবি সাহিত্য) সমতুল্য 


বিন্যস্তকরণের ধারণা লাভ করা যেতে পারে । 


আমার জানামতে শুধু দাওরাকেই তারা 


স্বীকৃতি দিয়েছে। 


ঘোষণা দিতে পারেন অথবা 

দুই. শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিও এ 
বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে 
পারেন অথবা 

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমতা নির্ধারণ করে 
সিন্ডিকেটের মাধ্যমেও দাওরা সনদের 


স্বীকৃতি দিতে পারেন, যেমন- ভারতের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিয়েছে । উল্লেখ্য, 


তাদের কাজ স্বীকৃতি দান পর্যন্তই । এর 
মাধ্যমে কওমী মাদরাসা ছাত্রদের জন্য 
উচ্চ শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত করাই লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য । পরবর্তিতে প্রতিযোগিতার 


এটা না করাটাই উত্তম হবে। 
কারণ ছাত্ররা তখন এ সুযোগ 
কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 
হবে এবং মাদরাসাগ্তলো ইমেজ 
সংকটে পড়তে পারে । যেমন 
বর্তমানে আলিয়া মাদরাসাগ্তলোর 
অবস্থা । উল্লেখ্য ভারত পাকিস্ত 
[নের স্বীকৃতিতে এ ধরণের বিন্যস্ত 
করণের ধারণা লাভ করা যেতে 
পারে । আমার জানামতে শুধু 
দাওরাকেই তারা তি 
দিয়েছে । ৪ 


সাত. দেশ-বিদেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে কওমী 
মাদরাসার ছাত্রদের ভর্তি প্রসঙ্গ 

(ক) দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 
হয়ে ধর্মীয় বা আধুনিক বিষয়ে উচ্চতর 
শিক্ষা অর্জনে আগ্রহী কওমী ছাত্রদেরকে 
প্রচলিত দাখিল আলিম পরীক্ষায় 
অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া যায় কিনা 
ভেবে দেখতে হবে । প্রয়োজনে আগ্রহীদের 
বা বাছাইকৃতদের মাদরাসার তত্বাবধানেই 
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এ সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা 
যেতে পারে । মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন 
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কওমী 
ছাত্রদের প্রচুর উপস্থিতি দেখা যায় । তারা 
বিভিন্ন বিষয় যেমন_ আল-কুরআন, আল- 
হাদীস, দাওয়া, আরবি সাহিত্য, ফিকহ ও 
ইসলামিক স্টাডিজসহ আধুনিক বিভিন্ন 
বিষয়ে অনার্স, এমএ ডিগ্রি অর্জন করেছে 
এবং এদের অনেকেই এম ফিল ও 
পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে মেধার স্বাক্ষর 
রেখেছে । 

(খ) বিদেশের বিভিন্ন আধুনিক ও ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনে 
আগ্রহী ছাত্রদের জন্য দুটি পথ রয়েছে । 
এক. প্রচলিত দাখিল আলিম পরীক্ষায় 
তাদেরকে (বাছাইকৃত বা সবার জন্য 
উনুক্ত) অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার 
বিষয়টি বিবেচনা করা | কারণ বিদেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের স্বীকৃত 
সার্টিফিকেট চায় । সে অনুযায়ী তাদের 
ভর্তি কাষব্রম নির্ধারিত হয়ে থাকে । 
উল্লেখ্য এক সময়ে এ ব্যপারে প্রচণ্ড 
কড়াকড়ি থাকলেও বর্তমানে কোথাও 
কোথাও শিথিলতা দেখা যায় । অনেক 
ক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মৌন বা 
বাস্তব সমর্থনও পাওয়া যায় । এতে করে 
কওমী প্রচুর ছাত্র বিভিন্ন দেশে অধ্যয়নের 
সুযোগ নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে । 
অনুকুল বা বৈরী পরিবেশেও কওমী 
ছাত্রদের অনেকেই বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ 
গ্রহণের ঝুঁকি নিচ্ছে । আশার কথা হল যে, 


পরবর্তিতে মুহতরম শিক্ষকগণও 
তাদেরকে মেনে নিচ্ছেন এবং ভালো 


পড়ালেখায় উৎসাহিত করছেন। কিছু 
ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। ছাত্রদের মন 
মানসিকতা ও আমল-আখলাকের কথা 
ভেবে অনেকেই আশঙ্কিত হলেও এদের 
্যা খুবই নগন্য বা নাই বল্পেই চলে । 
তাই দুয়েকজনের জন্য অন্যদের মাহরূম 
করা ঠিক হবে বলে মনে হয় না। শর্ত 
সাপেক্ষ হলেও বিষয়টি মুরুববীগণের 
বিবেচনায় থাকবে বলে আশা করি । 
দুই. কওমী মাদরাসাগুলো (এককভাবে 
হোক বা বেফাক বা বোর্ডের মাধ্যমে) 
বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোর সাথে সমতা 


পারে । বিষয়টি কঠিন কিছু নয় ৷ আমাদের 
দেশের কিছু মাদরাসার এমন মুআদালা 
ছিল এবং এখনও আছে মদীনা ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে । যেমন- পটিয়া 
মাদরাসা (যতটুকু জানা যায় যোগাযোগের 
অভাবে বর্তমানে স্থগিত), 
হযরত মাওলানা সুলতান যওক 
হাফিযাহুল্লাহ পরিচালিত জামিয়া 
দারুল মাআরিফ আল- 
এবং 
পরিচালিত 
বিভিন্ন মাদরাসা | এভাবে হলে 
ছাত্রদের আর দাখিল ও আলিম 
পরীক্ষা দেওয়ার ঝুঁকি থাকবে 
না। সরাসরি তারা নিজ নিজ 
মাদরাসা বা বেফাকের 
সার্টিফিকেট দিয়েই বাইরে 
দরখাস্ত পেশ করতে পারবে । 
মুআদালার সুযোগে তাদের নিজ 
নিজ মাদরাসার সার্টিফিকেট 
দিয়েই বিভিন্ন দেশের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে 
পারে । মুআদালার ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
দেশে আমাদের ছেলেদের 
কাজে লাগানো যেতে পারে । 
স্মরণ করা যেতে পারে যে, 
বিভিন্ন দেশের একাধিক 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কওমী 
ছাত্রদের প্রচুর উপস্থিতি লক্ষ 
করা যায় । তারা কিন্তু নিজেদের 
একান্ত চেষ্টায় এতদূর পর্যন্ত 
যেতে পেরেছে। একটু 
সহযোগিতা পেলে তারা আরও 
ভালো করতে পারবে বলে দৃঢ় 
আশাবাদী । 

কওমী ছাত্ররা বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের 
সুযোগ সৃষ্টি বা অন্য কারণেই হোক 


স্বীকৃতি লাভের পক্ষে । সেদিন হয়তো 
বেশি দূরে নয় যে, আমরা চাই বা না চাই 


দলে দলে কওমী ছাত্ররা সরকারি 


দেওয়ার পক্ষে। আমি আমার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার 
নিরিখে একটি চিত্র উপস্থাপন করেছি 
মাত্র ৷ যেহেতু আমিও কওমী ঘরানার এবং 


06... ৯ 


ভালো মানুষ গড়তে চাইলে 
সম্তাদেরকে কওমী মাদরাসাতেই শিক্ষা 
দিতে হবে । কওমী মাদরাসা কারও 
করুণায় চলে না । আল্লাহর 
মেহেরবানি ও রহমত কওমী 
মাদরাসার পুঁজি । তিনি চাইলে চলবে, 
না চাইলে বন্ধ হয়ে যাবে | অসুবিধা 
কোথায়? কওমী মাদরাসা আল্লাহঅলা 
তৈরি করে । তাই তাদের সবটুকু আস্থা 
ও ভরসা আল্লাহর ওপর । তিনিই তার 
এ নেয়ামতকে কীভাবে রক্ষা করবেন 
সে সিদ্ধান্ত নেবেন । আমাদেরকে যেন 
তাই সর্বাত্মক এক্যের প্রচেষ্টা চালানো 
হচ্ছে শর্তমুক্ত স্বীকৃতির । শর্তমুক্ত 
শুধুই সনদের স্বীকৃতি । কারণ শর্তযুক্ত 
স্বীকৃতি কওমী মাদরাসার জন্য কখনও 
কল্যাণকর হতে পারে না । কওমী 
মাদরাসার স্বকীয়তা ধবংস করে 
স্বীকৃতি কওমী ছাত্রদের জন্য কতটুকু 
ফলপ্রসূ হবে বিষয়টি নিয়ে আকাবির 


ও মুরুববীগণ ভাবছেন ॥ 
তাই যখন কোন কওমা ছাত্রকে ব্যতিক্র 


দেখি তখন ব্যথিত হই । তাই পূর্ব থেকেই 
সতর্কতার জন্যই উল্লেখ করা । 

কওমী মাদরাসা সনদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত 
অনেকেই কামনা করছেন। তবে এ 


মাদরাসাগুলোতে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ ব্যাপারে বেশ কিছু আশশ্কা উকিঝুঁকি 
করবে । কেউ ঠেকাতে পারবে মনে হয় মারছে । নিউ ক্ষিম ও ওল্ড ক্ষিম মাদরাসা 
না। আজ শুধুই ইতিহাস। আলিয়া 
সতর্কতা: এর অর্থ এই নয় যে, আমি মাদরাসাতেও কুরআন হাদীস ও ফিকহের 


নির্ধাাণ করে সমঝোতা চুক্তি করতে 


ঢালাওভাবে ছাত্রদের সরকারি পরীক্ষা চর্চা হয়। কিন্তু সেখানকার ছাত্রদের অবস্থা 
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দেখলে করুণা হয় । বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন 
হস্থা গবেষণার নামে যে তথ্য-উপাত্ত 
উপস্থাপন করে কওমী মাদরাসা নিয়ন্ত্রণের 


ভালো মানুষ গড়তে চাইলে সন্তাদেরকে 
কওমী মাদরাসাতেই শিক্ষা দিতে হবে 
কওমী মাদরাসা কারও করুণায় চলে না 


প্রস্তাপনা পেশ করছে তা বাস্তবতার সাথে 


আল্লাহর মেহেরবানি ও রহমত কওমী 


সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও অগ্রহণযোগ্য । এরই 
মাঝে উইকিলিস প্রকাশিত তথ্য কওমী 
অঙ্গনে মাথাপীড়ার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে । 


মাদরাসার পুঁজি । তিনি চাইলে চলবে, না 
চাইলে বন্ধ হয়ে যাবে | অসুবিধা কোথায়? 
কওমী মাদরাসা আল্লাহঅলা তৈরি করে 


পাশাপাশি সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূতের 
প্রতিবেদনও এক অশনি সংকেত । 


তাই তাদের সবটুকু আস্থা ও ভরসা 


তাদের মাথাব্যাথা ছিল না। ভাবনাখানা 
এতনা ফুরসৎ নেহী কেহ হাম ইসমে 
উলঝ জায়ে ।' তবে যেহেতু বাংলাদেশ 
তাই আমাদের আকাবিরদের ভাবতে 
হচ্ছে। 

এ প্রসঙ্গে একটি ফর্মুলা দিয়েছেন শায়খ 
মাহমুদুল হাসান হাফিযাহুল্লাহ। তার 


আল্লাহর ওপর । তিনিই তার এ 


ফর্মুলাটিও বিবেচনায় আনা যেতে পারে । 


কিছুদিন আগে আমেরিকার হাভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এক 


নেয়ামতকে কীভাবে রক্ষা করবেন সে 


আরও যারা লিখেছেন তাদের মাঝে 


সিদ্ধান্ত নেবেন। আমাদেরকে যেন 


রয়েছেন মুহতরম মামুনুল হক, হাসান 


সমীক্ষাও রীতিমত আতঙ্কে ফেলে 
দিয়েছে । বুঝে আসে না ওদের গবেষণা 


আসামীর কাঠগড়ায় দীড়াতে না হয় তাই 
সর্বাতআক এক্যের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে 


শুধু বাংলাদেশ নিয়ে কেন? বাংলাদেশই 


শর্তমুক্ত স্বীকৃতির । শর্তমুক্ত শুধুই সনদের 


কি ওদের মাথা ব্যথার কারণ? নাকি অন্য 


স্বীকৃতি । কারণ শর্তযুক্ত স্বীকৃতি কওমী 


কোন মতলব আছে । কই ভারত পাকিস্ত 


মাদরাসার জন্য কখনও কল্যাণকর হতে 


নে তো তারা এ ধরনের অভিযান চালায় 
না। এতে কেমন যেন কওমী মাদরাসা 


জামীল, মুফতী শামসুল হুদা, মুসা বিন 
ইযহারসহ অনেকেই | তারা সতর্ক লেখা 
পোস্ট করেছেন। বিভিনন দেনিকে এ 
প্রসঙ্গে বক্তব্য ও বিবৃতি আসছে । বিশেষ 
কিছু বিষয় আছে পরবর্তিতে প্রয়োজনে সে 


পারে না। কওমী মাদরাসার স্বকীয়তা 


বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা যাবে 


ধ্বংস করে স্বীকৃতি কওমী ছাত্রদের জন্য 


ইনশা আল্লাহ । দেশ ও জাতির এ 


শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ধরনের ষড়যন্ত্র 


কতটুকু ফলপ্রসূ হবে বিষয়টি নিয়ে 


ক্রান্তিকালে আল্লাহ আমাদের মুরুববী ও 


মনে হচ্ছে । মুহতরম মাওলানা ফরীদুদ্দীন 
মাসউদসহ অন্যান্য আলিম এ সম্পর্কে 
নিশ্চয় ওয়াকিবহাল । তারাও বিষয়টি নিয়ে 


আকাবির ও মুরুববীগণ ভাবছেন । এ 


আকাবিরকে এক্যবদ্ধভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত 


পর্যন্ত সিংহভাগ আলিম এটাই জানান 
দিয়েছেন যে, তারা দেওবন্দের আদলে 


নেওয়ার তওফীক দান করুন এবং 
মাদারিসে কওমিয়াকে সকল ধরনের 


নিশ্চয় চিন্তিত । তবে ষড়যন্ত্র যতই হোক 


স্বীকৃতি চান । প্রশাসনিক, আযাকাডেমিক 


টেনশনের কোনো কারণ নেই । কারণ 


কোনো নিয়ন্ত্রণ চান না। উস্তাযুল 


কওমী মাদরাসার আধিক্য জাতির জন্য 


আসাতিযা বেফাক সভাপতি আল্লামা 


অকল্যাণকর তো নয়ই বরঞ্চ সন্তান, 
পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যই 
মঙগলজনক | কওমী মাদরাসা শুধু 
গরীবদের জন্য নয় ৷ সবার জন্য উন্মুক্ত । 


আহমদ শফী হাফিযাহুল্লাহ সুস্পষ্টভাবে এ 
ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন আল-হামদু 
লিল্লাহ। আকাবিরে দেওবন্দের শানই 
দেখছি আলাদা । স্বীকৃতি নিয়ে কখনও 


ঘড়যন্ত্রের বিষাক্ত ছোবল থেকে হেফাযত 
করুন। 


লেখক, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় 
কুষ্টিয়া 


:নওল হাতের কলম 


* সদস্য কুপন 
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বিশ্বময় শান্তি ও সম্প্রীতি 


সলিমুদ্দীন মাহদী কাসেমী 


১৯৯২ সালে একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র 
হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের 


আশঙ্কাণ্তলোকে সামনে রেখে তাদেরকে 


যেন তারা মুসলমানদের সম্পদ কেড়ে 


সাহায্য করা গোটা উম্মতের যৌথ দায়িত, 


পর পশ্চিমা বিশ্বের কর্মনির্ধারকরা 


যেন বিশ্বশক্তিকে অতিরিক্ত আক্রমণ থেকে 


নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করেন। 
আমেরিকার প্রসিদ্ধ ইহুদী গবেষক ও 


বুদ্ধিজীবী স্যামুয়েল হান্টিংউন ১৯৯৩ 
সালে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 01451 0চ 


নিয়ে আমাদের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে 
ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। সুতরাং 


বিরত রাখা যায় । তবে যুদ্ধব-বিদ্রোহের এ 
সন্ধিক্ষণে আমাদের পূর্ণসফলতার জন্য 
পরিস্থিতি অনুকূলে রয়েছে কি না? সেটি 


বর্তমানে আমাদের কৌশল এমন হওয়া 
চাই যে, তাদেরকে এমন ময়দানে 
অবতরণ করতে বাধ্য করা যেখানে আমরা 


এখন ভাবনার বিষয় । কেননা বিরোধীপক্ষ 


0%11128010109 লিখে “সভ্যতার ছন্দ" 


সবল এবং তারা দুর্বল । 


এ ক্ষেত্রে বিশ্বময় সকল শক্তিকে নিজেদের 


সম্পর্কে নতুন অভিমত প্রকাশ করেছেন । 


ইসলামী সভ্যতার জাগরণ ও উন্নয়নের 


আওতাধীন করে নিয়েছে এবং আধুনিক 


প্রত্যাশা সেসব আকীদা-বিশ্বাস ও সর্বমর্মী 


এবং ইসলামী সভ্যতাকে পাশ্চাত্যের 
সম্ভাব্য শত্র নির্ধারণ করছেন । এই ধারণা- 


টেকনোলজিতে অদূর ভবিষ্যতেও হয়ত 


নীতিমালা যা মুসলমানদের সমষ্টিগত 


কোনো রাষ্ট্র তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করতে 


বিশ্বাস অতিন্রুত বাস্তবতার রূপ নিল যখন 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জশ বুশ ৯/১১- 


সক্ষম হবেনা । 
সভ্যতার দ্বন্দের এ যুগে দুঃখজনকভাবে 


এর দুর্ঘটনাকে ক্ষেন্্র করে ২০০১ সালে 
অক্টোবর মাসে আফগানিস্তান ও 
পরবর্তীতে ২০০৩ সালে এপ্রিল মাসে 
ইরাকে হামলা করে দুটি মুসলিম দেশকে 
লগ্তভণ্ড করে দিল। শুরু থেকেই 
মুসলমানদের ধারণা ছিল যে, এ যুদ্ধ 
সভ্যতার ছন্দ বা ক্রুসেড যুদ্ধ । পরবর্তীতে 
পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীগণ এমনকি স্বয়ং 


পাশ্চাত্য নিজেদের সফল কর্মকৌশল দ্বারা 

রকে দ্বন্বের সে ময়দানে 
অবতরণ করতে বাধ্য করছে যেখানে 
মুসলমানদের বিজয়ের সম্ভাবনা খুবই 
স্বল্প ৷ এদিকে উম্মতে মুসলিমাও আবেগের 
যাচ্ছে । অথচ অধুনিক টেকনোলজি থেকে 
বঞ্চিত হওয়ার কারণে আমাদের দুবর্লতা 


আমেরিকার প্রেসিডেন্টও স্পষ্টভাবে অদৃশ্য 
সত্য প্রকাশ করলেন। 

যুগসচেতন অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী এবং 
ইসলামিক স্কলারগণ পাশ্চাত্যের প্রকৃত 


সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট | 
শত্রুর বিপরীতে এ ময়দানে আমাদের 


জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ । এটি একটি 

তি সত্য যে, ইসলাম 
আইডিওলজি ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে কখনো 
পরাজিত হয়নি, হবেও না ইনশাআল্লাহ । 
তার স্পষ্ট উদাহরণ ১২৫৮ সালে বাগদাদ 
পতনের পর তাতারিরা_ মুসলমানদের 
সভ্যতা-সংক্কতির নাম-নিশান পর্যন্ত 
মিটিয়ে দিয়েছিল । রাজনীতি ও যুদ্ধের 
ক্ষেত্রে পরাজিত হওয়া সত্বেও আকীদা- 
বিশ্বাস ও মতাদর্শের ময়দানে ইসলাম 
প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেছে। বিজেত 
সম্প্রদায় পরাজিত সম্প্রদায়ের দীন সাদরে 
গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল । ইকবালের 


সরাঞ্জাম ও প্রাণ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা 


ভাষায়: --+৮৮/ ৮০০৮ (কোবা 


অনেক বেশি । যখন বাস্তবতা এমনই, 


উদ্দেশ্য বিবেচনা করে উম্মতে মুসলিমাকে 


তাহলে একজন বিচক্ষণ, মেধাবী ও 


শরীফের জন্য রক্ষক পাওয়া গেল মন্দির 
থেকে!) 


গাফলতের নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার 


অভিজ্ঞ যোদ্ধার ন্যায় প্রতিপক্ষকে এমন 


প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাদের 
প্রভাব সীমিত হওয়ায় তারা চিন্তা-গবেষণা 
ও কর্মতৎপরতায় স্থির উম্মতে মুসলিমাকে 


ময়দানে যুদ্ধের জন্য বাধ্য করতে হবে 
যেখানে তাদেরকে পরাজিত করা অত্যন্ত 
সহজ এবং যেখানে তাদের দুর্বলতা দ্বারা 


এ ভয়ানক চক্রান্তের বিরুদ্ধে যথাযথভাবে 


খুবই উপকৃত হওয়া যাবে । 


সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ (রহ.) ১৪৫৩ 
সালে তুরস্ক বিজয় করে সভ্যতা 


ও সংস্কৃতির বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত রাখার 
একটি ভরপুর প্রচেষ্টা চালান। তবে 
পরবর্তীতে পশ্চিমা 


সচেতন করতে সক্ষম হননি । ফলে 


বর্তমানে পাশ্ত্য সভ্যতার অসারতা ও 


মুসলিম বিশ্ব সে ক্রুসেড যুদ্ধে জড়িয়ে 
গেল । 


নিছক বস্তুবাদ সম্পর্কে স্বয়ং পশ্চিমা বিশ্ব 
ভয়াবহ সংকট ও অস্থিরতা উপলব্দী 


বর্তমানে ইরাক-সিরিয়াসহ অনেক মুসিলম 
দেশে স্বাধীনতা সপ্াম চলছে। 


করছে। তাই উচিত হবে যে, বিপ্রবী 
কার্যক্রমকে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়া থেকে 


স্বাধীনতাকামী মানুষেরা সেখানে নিজেদের 
অস্তিত্ব রক্ষার লড়ায়ে অবতীর্ণ হয়েছেন । 
এ যুদ্ধে স্বাধীনতাকামীদের পশ্চাদপসরণ 


বিরত রাখা এবং প্রতিপক্ষের ওপর চাপ 
সৃষ্টির মাধ্যমে রেড চিহ্ত অতিক্রম না 
করা। কেননা এ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ 


গোটা জাতির জন্য অধঃপতন ডেকে 
আনতে পারে । তাই এ পরিস্থিতির 


শক্তিশালী ও আমরা দুর্বল । শক্ররা 
আমাদেরকে এখানে ব্যস্ত রাখতে চায় । 


সম্প্রদায়ের 
আধুনিকায়নের চেষ্টা ও ইসলামী বিশ্ব স্থির 
হওয়ায় এ প্রয়াস বেশি দিন টিকতে 
পারেনি । পরিশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 
তুরস্কের ওসমানী খিলাফতের পতনের পর 
ইসলামী সভ্যতা পরিপূর্ণ পরাজয় বরণ 
করে। তা সত্তেও কিছুদিনের মধ্যেই 
বিজিত ইসলামী রাষ্ট্রসমুহে ইলমী ও জ্ঞান- 
গবেষণা এবং বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠন সৃষ্টি 
হয়। ফলে ইসলামী জাগরণের সম্ভাবনা 
পুনরায় উদ্ভাসিত হয় । 


নভেষ্র'১৬ লু ' টু আত্তর্ভহীদ ৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


মূলত সভ্যতা সম্পর্কে তুলনামূলক অধ্যয়ন 
দ্বারা বোঝা যায় কোনো সভ্যতা জীবিত ও 


রাজনৈতিক বিপর্যয়ের অন্ধকারচ্ছন 
সময়েও মতাদর্শ ও চিন্তাধারা হিসাবে 


প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য দুটি বস্তর গুরুত্ব 
অপরিসীম | এক. স্থায়ী নীতিমালা, দুই. 
নীতিমালা ও আইন-কানুনে সময়ের দাবি 
পূরণের সক্ষমতার সৌন্দর্যতা বিদ্যমান 
থাকা । বর্তমানে ইউরোপিয়ান সভ্যতার 
বড় দুর্বলতা হলো স্থায়ী নীতিমালার 
শৃণ্যতা, যা এ সভ্যতা ধ্বংসের মূল কারণ 
হয়ে দাড়িয়েছে । 


০/0৯৬৩ এ 1৮০826452 


তার দেও 
অনুবাদ: তোমার সভ্যতা নিজ চাকু দ্বারা 
আত্মহত্যা করবে, দুর্বল ডালিতে বাসা 
তৈরি হলে তা কখনো স্থায়ী হয় না । 
এর বিপরীত হলো ইসলামী সভ্যতা । 
ইসলামে একদিকে রয়েছে স্থায়ী নীতিমালা 
ও অকাট্য আইন-কানুন এবং অপরদিকে 
সময়ের প্রয়োজন ও দাবি পূরণের প্রতিও 
পূর্ণ অঙ্গীকার । তাই ইসলামে কুরআন- 
সুন্নার স্থায়ী বিধানের সাথে সাথে যোগ্য 
ব্যক্তিদের ইজতিহাদ ও গবেষণার সুযোগ 
রয়েছে যা ইসলামকে সকল যুগের জন্য 
আমলযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করেছে । তাই, 
শুধুমাত্র আকীদা-বিশ্বাস ও ভক্তির কারণে 
নয় বরং দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় 


সমাজতন্ত্রের পতনের 
মনে করতে লাগল এখন পৃথিবীতে পশ্চিমা 
সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জীবনধারা ব্যতীত 
অন্য কোনো ব্যবস্থা অবশিষ্ট নেই । অথচ 
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, 
যেখানে এখনোও এমন শক্তি রয়েছে যা 
দ্বারা গোটা পৃথিবীর সকল মতাদর্শকে গ্রাস 
করতে পারে । শুধু প্রয়োজন 

নীতিমালাগুলোকে নতুন আঙিকে ঢেলে 
সাজানো । এবং তা সময়ের দাবি অনুসারে 
বিশ্বের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা 
যেন ইসলামের মতাদর্শ ও ভাবধারার 
মুলপ্রাণ ও বাস্তব রূহ স্পষ্ট হয়ে যায়। 
ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য যে, ইসলামের 
মূল শক্তি হলো দাওয়াত ও ইসলাহ বা 
মতাদর্শের প্রচার ও চরিত্র সংশোধন । 
নিঃসন্দেহে আজোও বিপন্ন মানবতার জন্য 
ইসলাম প্রতিষেধকের কাজ দেবে । 
ইসলামের মূল বক্তব্যকে যখন বাস্তবতার 
আলোকে পেশ করা হয় তখন তা মানুষের 
অন্তরে গেঁথে যায় । ইসলাম সত্তাগতভাবে 
যাদুর শক্তি রাখে । তাই যুগে যুগে ইসলাম 


বিজয়ী লাভ করেছে । আল্লাহ বলেন 
8980 উপ 9৯54৬ এ ও ডা 
90%82156 ৮54৩25 
'আন্লাহ তায়ালাই, যিনি আপন রাসুলকে 
হিদায়ত ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ 
করেছেন; যেন তাকে সকল ধর্মের ওপর 
বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মুশরিকরা 
তা অপছন্দ করে ।” 
এখানে দীনের বিজয় থেকে “রাজনৈতিক 
ও সামরিক বিজয়' উদ্দেশ্য নয়; বরং তা 
থেকে আদর্শিক ও মতাদর্শের বিজয় 
উদ্দেশ্য, যা ইসলামের জন্য সদা-সর্বত্র 
অর্জিত রয়েছে এবং তা কখনো ছিনন হবে 
না। 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সিরাত ও জীবন 
চরিত অধ্যয়ন করলে বোধগম্য হয় যে, 
দাওয়াতের কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে 
রাসুলুল্লাহ (সা.) রণক্ষেত্র থেকে পিছু 
হঠেছিলেন। যেন আদর্শিক বিজয় লাভ 
করার পথ উন্মুক্ত হয় । এজন্যই রাসুলুল্লাহ 
(সা.) কৌশলে প্রতিপক্ষকে আদর্শিক 


রাসুলুল্লাহ (সা.) সূক্ম কৌশলে কুরাইশ 
গোত্রকে মতাদর্শের বিত্কে জড়িয়ে 
পরাজিত করেছেন । বর্তমান বিশ্বের হাল- 


হাকিকত অনেকটা এমনই । একটি 
ময়দান হলো রাজনৈতিক ও সামরিক 
ময়দান; যেখানে পশ্চিমাবিশ্ব 


মুসলিমবিশ্বের ওপর পরিপূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠত্ব 
অর্জন করেছে এবং তারা মুসলমানদেরকে 
সেই ময়দানে অবতরণ করাতে চায় 
যেখানে অসংখ্য উপকরণ দ্বারা তারা 
নিজেদেরকে শক্তিশালী করেছে । অথচ 
অন্য একটি পথও রয়েছে, তা হলো 
মতাদর্শ ও চিন্তাধারার পথ | এ ক্ষেত্রে 
ইসলামের রয়েছে উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব ও 
চূড়ান্ত উৎকর্ষ আর পশ্চিমা বিশ্ব খুবই 
দুর্বল ও অত্যন্ত ক্ষীণ । 

অতএব আমাদের জন্য উচিৎ হবে যে, 
আমরা বিজ্ঞ কৌশলী ও দুরদর্শিতার 
অবতরণ করতে বাধ্য করা যেখানে তারা 
প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার ও দুর্বল আর 
আমরা আপন শক্তিতে বলিয়ান ও সবল । 
যেন তারা কোনভাবেই আমাদের 


মুকাবেলার জন্য বাধ্য করেছেন । আদর্শিক 


মোকাবেলা করতে সাহস না করে। এ 


দৃঢ়তা একমাত্র মুসলমানদের কাছেই 
রয়েছে । হুদায়বিয়ার সন্ধিতে এ 


উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উপকরণের 
প্রস্তুতির সাথে সাথে বিশ্বময়শান্তি ও 


কর্মকৌশল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে 
ছিল; যাকে কুরআন ফাতহে মুবিন বা 
স্পষ্ট বিজয় বলেছেন । 

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কাবিজয় পর্যন্ত 
দু'ছরের এ সময়ে পরস্পর 
মিলেমিশে বসবাস করতে লাগল । বিভিন্ন 
সভ্যতার লোকদের মধ্যে আলোচনার 
সুযোগ হলো । তাতে ংখ্য সুস্থ- 
স্বভাবের মানুষেরা ঈমান গ্রহণ করলো । 
ইমাম যুহুরী রেহ.) বলেন, হুদায়বিয়ার 
সন্ধির পূর্বে ইসলামের জন্য অতবড় 
বিজয়ের সুযোগ আর কখনো লাভ হয়নি । 
কারণ মানুষ সর্বত্র যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত 
থাকতো । কিন্তু সন্ধি হওয়ার পর যুদ্ধ বন্ধ 
হয়ে গেল । মানুষ একে অপরের হামলা 
থেকে নিরাপদ হয়ে গেল । মানুষ পরস্পর 
মিলেমিশে বসবাস করতে লাগল । এমন 
কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি অবশিষ্ট রইল না যার 
সাথে ইসলামের আলোচনা হলো আর 
তিনি ইসলাম কবুল করলেন না । তাই যত 
মানুষ শুরু থেকে সন্ধিচুক্তি পর্যন্ত মুসলমান 
হয়ে ছিল এ দু'বছরে তার চেয়েও বেশি 


সম্পৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের শিক্ষাকে 
স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা জরুরি | যেন, 
সভ্যতার দ্বন্দ না হয়ে আলোচনার জন্য 
উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় । মুসলিম জ্ঞানী 
ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য 
হলো, পশ্চিমা সভ্যতাকে গভীরভাবে 
সমালোচনামূলক অধ্যয়ন করা এবং 
ধর্ম হিসাবে পেশ করা । যদি ইসলামের 
বিশ্বময় ভিশনকে সুকৌশলে পশ্চিমা 
বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় 
তাহলে তারা ইসলামের এ সহজাত ও 
স্বভাবজাত শিক্ষাকে কখনো অবজ্ঞা করতে 
পারেন না। তারা অবশ্যই ইসলামের 
ছায়াতলে এসে তার মনোরম আবহাওয়া 
আস্বাদন করে পরিতৃপ্ত হবেন এবং উভয় 
জগতের সফলতা অর্জন করার প্রয়াস 
চালিয়ে যাবেন । 

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সেভাবে 
ইসলামকে বোঝার ও উপস্থাপন করার 
তওফীক দান করুন, আমীন । 


মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন | (সীরতে 
ইবনে হিশাম, ৩/৩৫১) 


* আল-কুরআন, সুরা আত-ত7ওবা, ৯:৩৩ 
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জামিয়া পটিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১৬-এর বয়ান 


হুবেব রাসূল (সো.) বা রাসুলপ্রেম ঈমানের 


অপর এক হাদীসে আছে, ইসলামের 


হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাি.)-এর 


পূর্বশর্ত ৷ রাসূল (সা.)-এর প্রতি অগাধ 
ভালোবাসা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কামেল 


দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব 
(রাযি.) রাসূল (সা.)-এর দরবারে 


ঈমানদার হতে পারে না। সাহাবায়ে 
কেরামগণ ছিলেন রাসুল প্রেমের 
মূর্তপ্রতীক ৷ হুবেব রাসূলের স্বরূপ ও 
কুরআন-সুনাহর আলোকে রাসুল (সা.)- 
এর প্রতি ভালো বাসার মাপকাঠি কী? এ 
বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করবো | 


হুবেব রাসূল'-এর অর্থ 

হুববুন আরবী শব্দ। এর অর্থ: ভালো 
বাসা, প্রেম, মুহাববত ইত্যাদি । সুতরাং 
হুবেব রাসুল (সা.) বলতে রাসুল (সা.) 
এর প্রতি ভালো বাসা বোঝায় । 


উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ 
রাসূল (সা.)! আমি তো আপনাকে আমার 
মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এমনকি সকল 
মানুষ হতে বেশি ভালোবাসি | কিন্তু 
আমার প্রাণ থেকে বেশি ভালো বাসি না। 
আমার প্রাণ আমার কাছে আপনার চেয়েও 
বেশি প্রিয় । তখন রাসূল (সা.) বললেন, 
“হে ওমর! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার 
কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় 
না হব ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হতে 
পারবে না। তাহলে নবী (সা.)-কে 
আমাদের প্রাণের চেয়েও বেশি 
ভালোবাসতে হবে । প্রাণ যেতে পারে, 
মৃত্যুবরণ করতে পারি, তবুও নবীর ভালো 


সুরা আল-আহ্যাবের ৬ আয়াতে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
৬০৬১৮50৮6৮5 5৬ 
'রাসূল (সা.) মুমিনদের কাছে আপন 
প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় ১ 
তাফসীরের কিতাবে আয়াতাংশের মর্মার্থ 
বলা হয়েছে, মুমিনদেরকে মনের চাহিদার 
ওপর রাসূল (সা.)-এর আদেশ-নিষেধকে 
প্রাধান্য দিতে হবে । 


হাদীসের আলোকে হুবেব রাসূল 
সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফে 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) হতে 
বর্ণিত আছে। রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
৬ রা ৫8৫1৫ + ৭৫4 ৩০৬ খু) 
এ ০5013515583 
“তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মুমিন হতে 
পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি 
তোমাদের কাছে তোমাদের মাতা-পিতা, 


বাসার মধ্যে কোনো ত্রুটি আসতে পারে 
না। 


শুধু দাবি নয়, সুন্নাতের 

বাস্তব অনুসরণ করতে হবে 

অনেকে দাবী করে, আমরা সুনী। 
আমাদের ইজতেমাটি সুন্নাতে ভরা । 
মাহফিলটি সুন্নাতে ভরা | এভাবে বক্তৃতায় 
শ্লোগানে দাবি করলেও তাদের একটি 
কাজও সুনাতে ভরা দেখা যায় না। মধু 
প্রচার করতে হয় না। গ্রাহক নিজেই 
বাজারে গিয়ে খাটি মধুর সন্ধান করবে । 
অনুরূপ আতর যদি খাটি হয়, তার সুগন্ধি 
প্রমাণ করবে যে, এটি খাঁটি আতর, 
ভেজাল নয় । 


হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 
রাসূল প্রেমের দৃষ্টান্ত 

রাসূল (সা.)-এর সোয়া লক্ষ সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহর 


সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ হতে প্রিয় না 
হবো ।”২ 


রাসূলের প্রেম ছিল। তার দৃষ্টান্ত আজ 
পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ দেখাতে পারে নি। 


ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূল (সা.) মক্কা 
ত্যাগ করে মদীনা হিজরত করার সময় 
সমস্ত সাহাবা থেকে সফরসঙ্গী হিসেবে 
আবু বকর (োষি.)-কে মনোনিত 
করলেন । পথিমধ্যে তারা সাওর নামক 
পর্বতের একটি গৃহায় আশ্রয় নিলেন। 
গোহায় প্রবেশের পূর্বে আবু বকর (রাযি.) 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রথমে আমি 
প্রবেশ করি । অতপর তিনি প্রবেশ করে 
দেখলেন, গর্তে অনেক ছিদ্র । তিনি 
পরিষ্কার করে গায়ের কাপড় ছিড়ে টুকরো 
টকরো করে সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করে দিলেন । 
একটি মাত্র ছিদ্র কাপড় পর্যাপ্ত না হওয়ায় 
বন্ধ করতে পারেন নি। সে ছিদ্রে তিনি 
নজের পা দিয়ে বন্ধ করে রাখলেন । যাতে 
প্রিয় রাসূলের গায়ে কোনো ভয়াল প্রাণী 
আঘাত করতে না পারে । কিন্তু সেই ছিদ্র 
দিয়ে একটি বিষাক্ত সাপ এসে তার পায়ে 
বার বার দংশন করতে লাগল | এদিকে 
তার উরুতে রাসুল (সা.) মাথা রেখে 
বিশ্রাম নিচ্ছিলেন । সাপের বারংবার দংশন 
সত্বেও প্রিয় রাসূল (সা.) এর বিশ্রামে 
ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে তিনি সামান্য 
নড়াচড়াও করেননি । সুবহানাল্লাহ! তাদের 
অন্তরে রাসূল (সা.)-এর কী পরিমাণ 
ভালো বাসা ছিল দেখুন। শেষ পর্যন্ত 
সাপের বিষাক্ত দংশন সহ্য করতে না 
পেরে তার চক্ষুযুগল বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত 
হয়ে রাসূল (সা.)-এর চেহারা মুবারকের 
ওপর পড়লো । অমনিই রাসূল (সা.) 
জাগ্তত হলেন । তিনি প্রিয় সাহাবীর চোখে 
অশ্রু দেখে মায়াবী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 
কী হয়েছে তোমার? কাদছ কেন? 
প্রতিউত্তরে আবু বকর (রাযি.) সব খুলে 
বললেন । রাসূল (সা.) বললেন, আমাকে 
জাগাওনি কেন? আবু বকর (োঘি.) 
বললেন, আপনার কষ্ট হবে ভেবে। 
সুবহানাল্লাহ । তিনি মরে যেতে পারেন, 
তবুও রাসূল (সা.)-এর বিশ্রামের ব্যাঘাত 
ঘটতে পারে না। 


নভেম্বর"১৬ -:::::7) আত্তার্তহীদ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


এক মহিলা সাহাবিয়ার ঘটনা 

উহুদ যুদ্ধে তার স্বামী, পিতা ও ভাই 
শাহাদাত বরণ করেছেন । যখন তাকে এই 
সংবাদ দেয়া হলো, তিনি বললেন, আমার 
প্রিয় রাসূল (সা.) কেমন আছেন? তাকে 
বলা হলো, রাসূল (সো.) সুস্থ আছেন । 
সাহাবিয়া বললেন, আমি যতক্ষণ রাসূল 
(সা.)-কে স্বচক্ষে দেখবো না, আমার মন 
শান্ত হবে না। অতঃপর রাসুল (সা.)-কে 
সরাসরি দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমি স্বামী, পিতা, ভাই একসাথে 
হারিয়েছি । এখন আমার কোনো দুঃখ 
নেই । আপনার শরীর সুস্থ আছে দেখে 
আমার সমস্ত দুঃখ-বেদনা ম্লান হয়ে 
গেছে । সুবহানাল্লাহ! 


ইমাম আযম (রহ.)-এর রাসূলপ্রেম 
মাযাহেবে আরবাআর সবচেয়ে বড় ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন অনন্য রাসুল 
প্রেমিক । তার জীবনীতে রাসূল প্রেমের 
অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় । খুতুবাতে 
হাকীমুল ইসলাম নামক গ্রন্থে হাকীমুল 
ইসলাম কারী তাইয়িব (রহ.) ইমাম আযম 
(রহ)-এর রাসূলপ্রেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
(রহ.) তার একবার মদীনা যেয়ারতের 
সফরে এগারদিন পর্যন্ত মল-মুত্র ত্যাগ 
করতে পারেন নি। তিনি বললেন, এই 
ভূমিতে রাসূল (সা.) শুয়ে আছেন। 
এখানে মল-মুত্র ত্যাগ করা রাসূল (সা.) 
এর শানে বেয়াদবি হবে । তাই আমার 
পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়!? 


ইমাম মালেক (রহ.)-এর রাসূলপ্রেম 
ইমাম মালেক বিন আনাস (রহ.) মদীনায় 


হবে? উত্তরে রাসুল (সা.) €টি আঙ্গুল 


মিসওয়াক করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলো 


দেখালেন । ইমাম মালেক (রহ.) কিছুই 


নাউযুবিল্লাহ । কত বড় পাপিষ্ট! পতিত 


বুঝতে পারলেন না। ঘুম থেকে জাগ্রত 
হওয়ার পর তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন, 
এই পাঁচের অর্থ কী হতে পারে? পাচ দিন, 


হলো আল্লাহর গযব | তার পেটে একটি 
বাচ্চা হলো । অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য 
করে ৩ দিন পর সে বাচ্চাটি প্রসব 


পাচ মাস না পাচ বছর? অবশেষে স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা জানার জন্য সে যুগের বিখ্যাত 
স্বপ্নব্যাখাদাতা ইবনে সিরীন (রহ.) এর 


করলো । দেখা গেলো, বাচ্চাটি মানুষের 
আকৃতির নয়। মাথা ছিলো খরগোশের 
মতো । আর শরীরের নিম্নাংশ ছিলো 


কাছে দূত পাঠালেন । সবকিছু শুনে ইবনে 
সিরীন (রহ.) বললেন, “রাসূল (সা.) এ 
পাঁচটি আঙ্গুল দ্বারা কুরআনের একটি 


মাছের লেজের মতো । সে বলেছিলো, 
বাচ্চাটি তার পেটের নাড়ি-ভুড়ি সব নিয়ে 
গঠিত হয়েছে । অতঃপর তার মৃত্যু হয়ে 


আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । যেখানে 
আছে পাচটি বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র 


গেলো । 
সহীহ আল-বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 


আল্লাহই জানেন । তিনি ছাড়া আর কেউ 
তা জানেন না । আয়াতটি হলো: 
থেরিনিরর ৫০5 ৮॥ 
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[৩5] 
এখানে পাচটি জিনিসের মধ্যে মৃত্যুও 
আছে । সুতরাং রাসুল (সা.) এদিকেই 
ইঙ্গিত করেছেন ।” 


রাসূল (সা.)-এর শানে 

কটুক্তির পরিণাম 

আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সাবা 
নামের একজন খিস্টান ইসলাম গ্রহণ 
করার পর মুরতাদ হয়ে গেল । সে রাসূল 
(সা.)-এর নামে কুৎসা রটনা করতে 
লাগলো যে, মুহাম্মদ (সা.) আমি যা 
বলতাম, তাই জনগণকে শোনাতেন । এর 
বাইরে তিনি কিছু জানেন না। তার 


ফতহুল বারীতে গ্রন্থকার ইবনে হাজর 
আসকলানী (রহ.) লিখেছেন, এক মুঘল 
সম্রাট রাসূল (সা.)-এর শানে কটুক্তি করে 
বক্তব্য দিচ্ছিলো ৷ তার এক পোষ্য কুকুর 
ছিলো । কুকুরটি এসে তার গলায় কামড় 
বসিয়ে দিলো । হতভাগা একটু বিচলিত 
হয়ে পুনরায় তার বক্তব্য আরম্ভ করলো । 
এবার কুকুরের আর সহ্য হয়নি । এক 
কামড় দিয়ে তার মুনিব সম্রাটের মাথা 
শরীর থেকে বিচ্ছিন করে দিলো । ঘটনাটি 
দেখে উপস্থিত ৪০ হাজার অমুসলিম 
ইসলাম গ্রহণ করলো । সুবহানাল্লাহ । 


পরিশেষে 

উক্ত ঘটনাগ্ডলো রাসুল (সা.)-এর শানে 
কটুক্তিকার দের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে 
থাকবে । যারা রাসূল (সা.) এর শানে 
কটুক্তি করে, তাদের প্রতি আমার উদাত্ত 
আহ্বান থাকবে । আপনারা এই গহ্হিত 
কাজ থেকে ফিরে আসুন! আমরা সবাই 
যথাযথভাবে রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসার 


পরিণতির ব্যাপারে সহীহ আল-বুখারী 
শরীফে আছে যে, সে মারা যাওয়ার পর 


বসবাস করতেন । তার অন্তরে এত বেশি 
রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা ছিল যে, 
তিনি হঠাৎ যদি মদীনার বাইরে কোথাও 


তাকে দাফন করা হলো । কিন্তু পরদিন 
সকালে দেখা গেলো, তার লাশ কবরের 
ওপর পড়ে আছে । পুনরায় তাকে দাফন 


মৃত্যু হয়ে যায়, এই ভয়ে কখনও মদীনার 
বাইরে যেতেন না । কারণ মদীনায় প্রিয় 


করা হলো । দ্বিতীয় দিন দেখা গেলো, তার 
লাশ আবার কবরের ওপর পড়ে আছে। 


নবীজী (সা.) শুয়ে আছেন । এখানে মারা 
গেলে এ ভূমিতে দাফনের সৌভাগ্য হবে | 
এ মহান ব্যক্তি একবার রাসূল (সা.)-কে 
স্বপ্নে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! 
মদীনার বাইরে মৃত্যু হওয়ার ভয়ে, আমার 
মন মদীনা ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। 
আপনি একটু বলুন, আমার মৃত্যু কখন 


সবাই বুঝতে পারলো, রাসুল (সা.)-এর 
শানে বেআদবির কারণেই তার এই 
পরিণতি । 

হাফেজ জালাল উদ্দীন ইবনে কসীর রেহ.) 
একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, “মক্কার এক 
লোক রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত মিসওয়াক 
নিয়ে তিরস্কার করেছিলো ৷ সে মলদ্বারে 


চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
রাসূল (সা.)-এর খাঁটি প্রেমিক বানিয়ে 
দিন । আমীন | 


অনুলিখন: এমদাদুলাহ হারক্ন 
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সহীহ, দারু যত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ ৬, 
হাদীস: ৭০ (8৪) 


নভেম্বর'১৬ ___________'ু। আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


আত্মহত্যা কি? 
আত্মহত্যা মানে নিজকে নিজেই ধ্বংস 
করা । নিজ আত্মাকে চরম যন্ত্রণা ও কষ্ট 
দেয়া । নিজ হাতে নিজের জীবনের সকল 
কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটানোর নামই 
আত্মহত্যা । 


ইসলামে আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিণাম 

ইসলামি দৃষ্টিকোণে আত্মহত্যা একটি 
জঘন্যতম মহাপাপ । আল্লাহ মানুষকে 
মরণশীল করে সৃষ্টি করেছেন । মানুষকে 
একমাত্র আল্লাহই জন্ম দেন এবং একমাত্র 
তিনিই মৃত্যু ঘটান। কিন্তু আত্মহত্যার 
ক্ষেত্রে বান্দা স্বাভাবিক মৃত্যুকে উপেক্ষা 
করে মৃত্যুকে নিজের হাতে নিয়ে নিজেই 
নিজকে হত্যা করে ফেলে । এ কারণে এটি 
একটি গহিত কাজ। কবিরা গ্তনাহ। 
আল্লাহ মহান এমন কাজকে মোটেই পছন্দ 
করেন না। এ কারণে যদিও শরিয়তে 
নির্দেশনায় আত্মহত্যাকারীর জানাযা হয় 
তবু রাসূল (সা.) নিজে কখনো 
আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়াননি । 
সাহাবিদের দ্বারা তা পড়ানো হয়। 
আত্মহত্যা ইসলামি শরিয়তে জঘন্যতম 
একটি পাপ, যার একমাত্র শাস্তি 
জাহান্নাম । নবীজী (সা.) আত্মহত্যাকারীর 
জানাযা আদায় না করা থেকেই অনুমান 
করা যায় যে আত্মহত্যা কত বড় পাপ। 
আত্মহত্যা ইহকাল, পরকাল উভয়টি ধ্বংস 
করে দেয় । যেকোনো কারণেই হোক না 
কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ । জঘন্যতম 


আত্মহত্যা : একটি 
ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি 


মাওলানা মিরাজ রহমান 


পাপ । আত্মহত্যা প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) 
কঠোর হুশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করে 
গেছেন । 


মানুষ কেন আত্মহত্যা করে? 

আগেকার দিনের ইতিহাস থেকে শুরু করে 
বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবেচনা করলে দেখা 
যায় যে, আত্মহত্যার বিভিন্ন কারণ থাকতে 
পারে । সাংসারিক কলহ-দ্বন্দবে পড়ে, 
অতিরিক্ত রাগের কারণে, কাজ্িত কোনো 
কিছু লাভ করতে না পারলে, নিরাশ বা 
বঞ্চিত হওয়ার কারণে, লজ্জা ও 
মানহানিকর কোনো কিছু ঘটে যাওয়া, বা 
অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশ হওয়া, অভাব, 
অসুখ-বিসুখে জর্জরিত হওয়ার কারণেও 
আত্মহত্যা হতে পারে । এছাড়াও আরো 
যেসব কারণে আমাদের সমাজে জঘন্য 
এই কাজটি ঘটে, তা হলো স্বামী-স্ত্রীর 
মধ্যে মনোমালিন্য, যৌতুকের কারণে 
ঝগড়া বিবাদ, পিতা-মাতা ও ছেলে- 
মেয়ের মধ্যে মনোমালিন্য, পরীক্ষায় 
ব্যর্থতা, প্রেম-বিরহ, মিথ্যা অভিনয়ের 
ফাঁদে পড়ে, ব্যবসায়ে বারে বারে ব্যর্থ 
হওয়া ইত্যাদি । যখন জ্ঞান-বুদ্ধি-উপলব্ি- 
অনুধাবন শক্তি লোপ পায়, নিজকে 
অসহায়-ভরসাহীন মনে হয়, তখনই মানুষ 
আত্মহত্যা করে বসে । 


আল-কুরআনে আত্মহত্যা প্রসঙ্গ 


দুই. আল্লাহ আল-কুরআনে বলেছেন, 
৪২2৫) ৫৮4551865 

“তোমরা তোমাদের নিজেদের ধ্বংসের 

মধ্যে নিক্ষেপ কর না” 

তিন. আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 

“তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ 

হয়ো না। আল্লাহ যাবতীয় অপরাধ মার্জনা 

করেন |” 


90552145 
“যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে 
জগতে বিপর্যয় সৃষ্টি বা হত্যার শাস্তি 
ব্যতিরেকে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা 
করে । আর যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে 
জীবন্ত রাখে সে যেন সব মানুষকেই 
জীবন্ত রাখে 1 


আল-হাদীসে আত্মহত্যা প্রসঙ্গ 

এক. রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, 

605১54৯5৩5৩ ৬০১৩৪। 

589 534:5 35955142590 ৮ 
ভি] পতি ৩৪০ 

“তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক 

ব্যক্তি ছিল । সে আহত হয়ে ছটফট করতে 


এক. আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে 
এরশাদ করেছেন, 
৪৩৫৮৪০৫০৩১৫ পি? 
'আর তোমরা আত্মহত্যা কর না, নিশ্চয় 
আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল 1১ 


লাগল | এ অবস্থায় সে ছুরি নিয়ে নিজেই 
নিজের হাত কাটল ও ব্যাপক রক্তপাত 
ঘটল এবং তার মৃত্যু হলো ।' আল্লাহ এ 
ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, “আমার এ বান্দা 
নিজের ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করে 


নভেম্বর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 
ফেলছে । এ কারণে আমি তার প্রতি 
জান্নাত হারাম করে দিয়েছি ।”* 


দুই, হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত নবীজি (সা.) বলেছেন, 

উদ ও 100525 9472 
উপদ্ুগ ও 5 এরি এ ৩৩ প্র 
22305 ৮০৩ এ 14815 (5৫ 


গর 8 
“যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে 
আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে 
অনুরূপভাবে আত্মহত্যা করতেই থাকবে 
এবং এটিই হবে তার স্থায়ী বাসস্থান । যে 
ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে, 
তার বিষ তার হাতে থাকবে, জাহান্নামে 
সে সর্বক্ষণ বিষ পান করে আত্মহত্যা 
করতে থাকবে । আর এটা হবে তার স্থায়ী 
বাসস্থান । আর যে ব্যক্তি লৌহাম্্ দিয়ে 
আত্মহত্যা করবে, সে লৌহান্ত্ই তার 
হাতে থাকবে । জাহান্নামে সে তা নিজ 
পেটে পা থাকবে, আর সেখানে সে 

থাকবে ।% 


হি এক হাদীসে বলা হয়েছে, 
203 0 26 বি এ ০০৪৬ 
১৪ ৬৫৪৬০ এর 3148 35 


পের 


451056303৬5 7555 
এ 


ও প্রৌটদের মধ্যে দেখা যায়, তেমনি তা 
নারী-পুরুষের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় । 
মূলত ধৈর্যের অভাবেই মানুষের মাঝে 


'আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা 
করবে, সে জাহান্নামের আগ্তনের মধ্যে 
অবস্থান করে ওই বিষ পান করতে থাকবে 
এবং সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে । 
আর যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে 


এমন একটি মহাপাপের বিস্তার ঘটছে । 
এছাড়া শয়তানের কু-প্ররোচনা তো 
আছেই । সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে 
শয়তানের ধোকা থেকে বেঁচে ইসলামের 
আইন ও অনুশাসন মেনে চলার মাধ্যমেই 


আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি সর্বদা পাহাড় 
থেকে জাহান্নামের আগুনে পতিত হতে 
থাকবে, এভাবে সে ব্যক্তি সেখানে 
চিরকাল অবস্থান করবে 1” 


আত্মহত্যা একটি 

ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি 

আত্মহত্যা একটি ভয়ংকর সামাজিক 
ব্যাধি। মাঝেমধ্যেই পত্রিকার পাতায় 
আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখা 
যায়। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হতাশ 
দুর্ভাগ্যজনক পথ । ইসলামে আত্মহত্যা 
মহাপাপ জেনেশুনেও যাদের পরিস্থিতি 
সামলানোর ক্ষমতা দুর্বল, তারাই 
ধ্বংসাআক ও মর্মীন্তিক ভ্রান্ত পথে পা 
বাড়ায় ৷ তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংস নয়, সৃষ্টির 
পথে এগিয়ে যেতে হবে । অথচ বাস্তবে 
দেখা যায়, অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিতৃ, 
বুদ্ধিজীবী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীও এমন 
দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত নন। শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত ছাড়াও আত্মহত্যা যেমন যুবক 


কেবল এই মহাব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া 
সম্ভব । আল্লাহ আমাদের সবাইকে 
আত্মহত্যার মতো মহাপাপ থেকে বাচার 
এবং বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করার 
তওফীক দান করুন । আমিন । 


১ আল-কুরআন, সরা আন-নিসা, ৪:২৯ 
আল-কুরআন, সুরা ভাল-বাকারা, ২:১৯৫ 
* আল-কুরআন, সুরা অ)ল-বাকারা, ২:১৯৫ 
* আল-কুরআন, সর? আল-মারিদা, ৫:৩২ 


আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৭০, 
হাদীস: ৩৪৬৩, হযরত জুনদব ইবনে 
আবদুল্লাহ (রোযি.) থেকে বর্ণিত 

৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১৪০, 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ১০৩, হাদীস: ১৭৫ (১০৯), হযরত 
আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মূল: ড. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইসমাঈল আল-মুকদ্দাম 
সম্পাদনা: মুফতি মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-আযহারী 
অনুবাদ: ইযাযুল হক 


বঞ্চিত রাখতে পারে । অতঃপর একটি 


কতোজন কতো লেখা লেখেছেন ৷ তবে 
টেলিভিশন-ভিডিওর মাদকতা থেকে 
মানুষকে সতর্ক করবেন দুরের কথা, 
নিজেরোও যে সতর্ক হয়েছেন এমন 
লেখক গুটিকয়েকজন, হাতেগোনা । 

যারা মাদক পাচার ও ব্যবসা করে যুব 
সমাজকে ধ্বংস করে, অনেক দেশের 
সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন 
প্রণয়ন করেছে । অথচ সেই আইন 
বৈদ্যুতিক মাদকে"র বিষ ছাড়ে । অথচ 
সরকার জাতিকে সতর্ককরণে একেই 
সর্বশেষ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে । 

এ-বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্রকে তাগুত 
কতোভাবে যে কাবু করে রেখেছে__ 
জাতির মগজ ধোলাই করার জন্যে, 
তাদের হৃদয়ের উচ্চাকাজ্ষা ও মূল্যবোধ 
ছিনতাই করার জন্যে; যাতে তাদের 
লক্ষার্জনে নতুন লক্ষ ও মানসিকতা গঠন 


এই আশ্চর্য 


জাতিকে এভাবে প্রস্তুত করতে পারে যে, 
যা তাদের বলা হবে, তাই তারা কবুল 
করে নেবে। 

এ-বৈদ্যুতিক মাদকমন্ত্র সম্পর্কে জেরি 
মান্ডর বলেন, “এটি জালিম ও 
স্বেরাচারদের জন্য প্রস্তুতকৃত একটি 
ওয়ার্কিং পেপার । জনগণকে নিজেদের 
ব্যক্তিত্ব অনুধাবন থেকে দুরে সরিয়ে, 
তাদের অতীত ইতিহাস ভুলিয়ে, তাদের 
উত্তরাধিকার সম্পর্কে গাফেল রেখে, 
তাদের মাঝে অনৈক্য জোরালো করে এ- 
“ওয়ার্কিং পেপার উৎকৃষ্টতর পন্থায় 
স্বৈশাসকদের নিরক্কুশ ক্ষমতা দীর্ঘায়িত 
করে । অথচ সকলেই সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকে 
কাবু রাখার মাধ্যমে চিস্তানৈতিক 
অভিজ্ঞতার একতা কামনা করে । 9 
সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মুক্তচিন্তাকে ব্য: 
করে দেয় । অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের মুখের 
লাগাম ধরার জন্য মাদকাসক্তির প্রতি 
উৎসাহ যোগায় । কারণ, মাদকতা 
অসন্তোষের গর্তগুলি ভরাট করে দেয়; 


করতে পারে, জাতিকে প্রতিরোধ, 
প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষার সব মাধ্যম থেকে 


মানুষের প্রতিবাদের মানসিকতা ছিনিয়ে 
নেয়। 


কখনো-সখনো এ-বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্ 
দর্শকের মনে এ কথার বীজ বপন করে 
যে, মাদকতা, ড্রাগ সেবন, ধুমপান 
ইত্যাদি দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ দূরত্বে 
থাকার উৎকৃষ্ট পন্থা__যেমনটি তাদের 
অন্তরে টিভির কম্পমান পর্দার নায়কদের 
কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় । 
যেমন, নায়ক যখন সমস্যায় ভোগে, সে 
ধুমপান, ড্রাগ সেবন, মাদকতার দিকেই 
দৌড়ে যায় । সালাতুল ইস্তিখারা, আল্লাহর 
যিক্র, কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার 
প্রতি আগ্রহও দেখায় না। 

একইভাবে এ-বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্রকে 
বানানো হয়েছে এক রঙিন চশমা । 
তোমাকে দেখাবে যে, তুমিই সবচে সুখময় 
জীবন কাটাচ্ছ । অথচ বাস্তবিক অর্থে তুমি 
কত অমজল, সংকট ও বঞ্৫নার মুখোমুখী 
হচ্ছ। 

তাছাড়া এ-বৈদ্যুতিক নিদ্রাবাবা'কে প্রস্তুত 
করা হয়েছে একটি মাস্ক হিসেবে, যা 
তোমাকে তোমার দুঃখের কথা, স্বপ্নের 
কথা বলতে বারণ করে । 

এ-বৈদ্যুতিক নিদ্রাবাবা” তোমার কান, 
চোখ ও হৃদয় চুরি করে । “জাদুর চাটাই*র 
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মতো তোমাকে নিয়ে যায় নৃত্যশালায়, 
নাট্যশালায়, সুইমিংপুল ও শপিংমলে । 
সে-সব সিরিয়াল ও ছায়াছবির জগত 
থেকে তোমাকে ঘুরিয়ে আনে, যা 


নিচে তারা কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করত । 
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি শুধু হাসত আর হাসত... 


নিয়েছে । এমনকি তা চিরসঙ্গীতে পরিণত 
হয়েছে; যার জন্যে কোনো বিরক্তি নেই! 


এক সময় সে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ 


পরিণত হয়েছে তা উত্তম বন্ধুতে; যাতে 


করত । ঠিক এভাবে আজও মানুষ-হত্যা 


বিনোদন-আনন্দ ও বাজে কথাবার্তা 


সাধারণত ভালোবাসা, প্রেম, যৌনতা, 


চলছে নানা রঙ্গ-অনুষ্ঠানে, উলঙ্গ নৃত্য, 


পরকিয়া ইত্যাদির বিন্দুতেই ঘূর্ণায়মান | 


অশ্লীল ফিল, নষ্টামিভরা খেলাধুলা এবং 


সম্পর্ক ও ঘনিষ্টতার পর এ-সবের নিশ্চিত 


সেসব উপকরণের মাধ্যমে, যা অলসদের 


পরিণতি হলো বিরহ ও বিচ্ছেদ । যেন 


পরিতৃপ্ত করে ] 


চলতেই থাকে । আবার অনেকেই টিভির 
পর্দার সামনে খাবার খেতে স্বচ্ছন্দবোধ 
করে, যাতে তারা অধিক খাবার 
গলাধঃকরণ করতে পারে । যুক্তরাষ্ট্রে এ- 


এটি অনাথ এক সমস্যা, যা জাতির 
সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন করে; পুরুষদের হৃদয় 
পর্যন্ত চর্ণ-বিচুর্ণ করে । বিয়ে উপযোগী 
বসা নারীর কথা কী আর বলবো । 


অথবা টিভি মানুষকে বিকৃত ও পরিবর্তন 
করে ধ্বংসোনুখ প্রাণী, মানুষখেকো 


ধরণের খাবারকে “টিভিভোজন' বলে 
নামকরণ করা হয় 1 
প্রযুক্তির উন্নতি-উৎকর্ষের কারণে 


জানোয়ার কিংবা বলুন, হিংস্র জন্ততে 
পরিণত করে চলছে ।” 


কখনো এই “জাতীয় আফিমে*র সামনে 


অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক টিভির প্রতি 


পরিচালক ও প্রযোজকরা ধারাবাহিকভাবে 
এই বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্রেরে সামনে 


বসার ফলাফল হয় শুধু হাসা, হাসা, আর 


ভয়ানক আসক্ত হওয়ার এই বন্দিদশার 


হাসা । তার কলব মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা 
পর্যন্ত । রাসূল (সা.)-এর বাণীর সাথে 
+৩। ৪৮৪০৪ 

“নিশ্চয় অতিহাসি কলবকে হত্যা করে 1” 

এ-বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্রে আসক্ত ব্যক্তি 
মনে করে, সে সময়-ই শুধু নষ্ট করছে। 
অথচ সে যে ধীরে-ধীরে একে অভ্যাসে 
পরিণত করে নিজেকেই হত্যা করে চলছে, 


সমালোচনা করে বলেন, “টেলিভিশন এক 


দর্শকদেরকে গেড়ে বসিয়ে রাখতে সফল 
হয়েছে। দর্শক বিরক্তি অনুভব করে। 


সম্মোহক বৈদ্যুতিক যন্ত্র ৷ দর্শককে তার 
আকর্ষণ থেকে মুক্তি পেতে অক্ষম করে 
দেয়। কারণ, যন্ত্রটি দর্শকের মধ্যে 
দৃশ্যসমূহের প্রতি তাকিয়ে থাকা এবং পিছু 
নেওয়ার এক প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করে । 
বরং তাদের মাঝে একধরণের হতাশার 
সৃষ্টি করে। কারণ দৃশ্যগুলি খুব দ্রুতই 
পরিবর্তিত হয় । ফলে তাদের চোখ জুঁড়ায় 
না। মন ভরে না। তারা যেন সে ব্যক্তি, 


স্বাদের বিষে আসক্ত হয়ে পড়ছে__সে 
জ্ঞান তার নেই। এক জার্মান 
সমাজবিজ্ঞানী এ-বিষয়ে সতর্ক করে 
বলেন, “তোমাকে হত্যা করার পূর্বেই 
যন্ত্রটিকে হত্যা কর”: 

এ-বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্র ও 
“ঘাতকপ্রেমিক'র স্বাদে মজে মানুষ 
কীভাবে আত্মহত্যা করে_ তার ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন কেউ কেউ । তারা বলেন, 
“টিভির ছোট পর্দায় দর্শকরা যা দেখে, 
সে-সম্পর্কে-ই শুধু তোমাকে প্রশ্ন করব । 
কিছু মানুষের উপস্থিতি কি তুমি তাতে 
লক্ষ কর? এরাই দর্শককে হত্যা করে! 
অথচ সেই দর্শক-ই নিজের মৃত্যুশোকে 
হেসে চলে । এ হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সোনালি 
আলোর প্রফুল্ুকর পরিবেশে, যখন সে 
ঝলোমলো আলোর নিচে উপভোগের 
মাদকতায় বুঁদ হয়েছে । 

শাসকশ্রেণি ও অভিজাতশ্রেণির সন্তানেরা 
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হলে তাদেরকে হত্যা করার 
জন্য পূর্বের যুগে জাপানিরা কী মজার 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল, জান? তাদেরকে 
উচু চেয়ারে বসাতো । চেয়ারের সাথে শক্ত 
করে তাদেরকে বাধতো | তারপর খুবই 
মোলায়েম কাপড় দিয়ে তাদের পায়ের 


আগুনঝরা গরমে যাকে পিপাসা নিবারণের 
জন্যে ছোট্ট পাত্রে অল্প কোমল পানীয় 
দেওয়া হয়েছে, যা তার তৃষ্ণা নিবারণ 
করে না । তাই সর্বশেষ বিন্দুটি পান করার 
পর তার ভেতর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্রটি 
নেওয়ার জন্যে প্রচণ্ড আগ্রহ জেগে ওঠে । 
এ-পানীয় এতই অপ্রতুল যে চোয়ালাই 
নাড়াতে পারে না। বরং তার লালাকে 
জাগিয়ে তোলে, পেটকেই উসকিয়ে দেয় । 
যার মধ্যে এসব ঘটে, সেই টেলিভিশনের 
বন্দী একমাত্র সামরিক বন্দির সাথেই 
সাদৃশ্যপূর্ণ । তবে সামরিক বন্দিকে যখন 
মুক্তি দেওয়া হয়, সে মাথা উঁচু করে 
বেরিয়ে আসে । পক্ষান্তরে টিভি-কারাগারে 
আটকা-পড়া ব্যক্তিটি পর্দার সামনে থেকে 
যেদিন পালাতে সক্ষম হয়, সেদিন তো সে 
ক্লান্ত, লজ্জিত ও শক্তিহারা হয়ে পড়ে । 

আজ টেলিভিশনের আকর্ষণ পূর্ণ মাত্রায় 
বেড়ে গেছে । এমনকি তা এমন এক 
মাদকে পরিণত হয়েছে, যাকে প্রায় সব 
মানুষ-ই সাদরে গ্রহণ করেছে । ফলে 
টেলিভিশন প্রবেশ করেছে শিল্পকারখানায়, 
মার্কেটে, স্টল-বুথে, চৌরাস্তার মোড়ে ও 
হাসপাতালে । ভ্রমণকারীরা পরিবহনে, 
পর্যটকরা পর্যটনকেন্দ্রে একে সঙ্গী করে 


তবুও এমন সব প্রোগ্াম নিয়ে তারা 
হাজির হয়, যা টিভির প্রতি মাদকের মতো 
সম্মোহন সৃষ্টিকরণে অনুপ্রেরণা যোগায় | 


১৮. গোল-উম্মাদনার ট্যাবলেট 

এ বৈদ্যুতিক মাদকযন্ত্র তার প্রতি আসক্ত 
ও ভক্তদেরকে কয়েকমাত্রায় দৃষ্টিভ্রমের 
ট্যাবলেট সেবন করায়, যাতে তাদের 
জ্ঞান-বুদ্ধি মাথা থেকে নেমে আসে পায়ের 
নিচে! তনাধ্যে একটি হলো “গোল- 
উম্মাদনা", যার প্রতি আসক্তিই ভক্তদের 
জীবনে আসক্তির প্রথম সিঁড়ি হিসেবে 
বিবেচিত । ফলে এ-পথে ব্যয় হয় অর্থ । 
গুছিয়ে রাখা হয় আসবাবপত্র | নষ্ট করা 
হয় কতো সময় । বিবাদে জড়িয়ে পড়ে 
ভাইয়ের সাথেই । দগ্ধ হয় কতো হৃদয় । 
বন্ধ হয়ে যায় কতো নিঃশ্বাস! আবার 
কতো রক্ত ঝরে! কতো অশ্রু বন্যা বয়ে 
যায়! কতো চিৎকার-ফরিয়াদ শোনা যায়! 
কতো হাহাকার-আর্তনাদ ভেসে আসে! 
এ-চিৎকার নিছক কারো কর্কশ কণ্ঠ নয় । 
বরং এ-তো দগ্ধ হদয়ের সুকরুণ আকুতি! 
এসব শব্দমালায় কি আমি “গোল- 
উম্মাদনাকে বোঝাতে পারবো? আমি 
অক্ষম, ব্যর্থ । হায়রে ইসলাম! আল্লাহু 
আকবর!! এতো কেন নষ্টামী?! পাঠক! 
আমি গোল-উম্মাদনার কথাই বলতে 
চাচ্ছি । তা ছোট আয়তনের গোলাকার বস্ত 
হলেও আজকের মানুষের জীবনে তা 
গোলাকার পৃথিবীর আয়তনের চেয়েও 
বড়! গোল উম্মাদনা মানে ফুটবল খেলা, 
যা শুধু শরীরচর্চায় সীমাবদ্ধ নেই বরং তা 
আজ ভয়ংকর এক প্রোগ্রামে পরিণত 
হয়েছে । যার টার্গেট হলো জনসাধারণ | 
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মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদেরকে 


আল্লাহর কাছে হাত উঠিয়ে দোয়া করে, 


উম্মাদ করে তোলা | এটি এমন ট্যাবলেট, 


আল্লাহ! হে আল্লাহ! এই মানুষটাকে ...! 


অনর্থক কাজে ব্যস্ত হয়ে দায়িত্ব ও 
অধিকারজ্ঞানটুকু হারিয়ে ফেলে । যেন 


টিভিই যাকে মানুষের হাতের নাগালে এনে 


তারকা খেলোয়াড় যখন ফুটবলে লাথি 


মারেন, বল গিয়ে যখন গোলপোস্টে 


তাদেরকে বাস্তব জীবন থেকে বহুদূরের 
কাল্পনিক জয়-পরাজয়ের উপত্যাকায় নিয়ে 


আশ্রয় নেয় এবং গোল নিশ্চিত হয়, তখন 


দেয়। এমনকি ঘরের ভেতরেই তা 
উত্তেজনা ছড়ায় । নারী-পুরুষ, বুড়ো- 
যুবক, শিশু-কিশোর সকলেই তাতে 


তারা নীরবতা ভেঙে নিজ সিট থেকে 


আসক্ত হয়ে পড়ে । এ ফুটবলের জন্যই 
আজ মসজিদ নিষ্প্রাণ হয়। কফিহাউস 
সরগরম হয় ।' আল্লাহর স্মরণ বর্জিত 


যেতে পারে যা আল্লাহর দেওয়া “শ্রেষ্ঠ 
জাতি'র ভূষণ থেকে দূরে, ব-হু-দূ-রে । 


লাফিয়ে ওঠে । দু'হাত তুলে সমর্থন 
জানায় । কী যে এক কুৎসিত চিৎকারে 
মেতে ওঠে । হৃৎপিণ্ড ফেটে যাওয়ার 


হয় । ধর্মীয় কর্তব্য অবহেলিত হয় । স্কুল 
ও চাকরির দায়িত্ব পালন বিদ্লিত হয় 


উপক্রম হয় । কণ্ঠনালী ছিড়ে যাওয়ার খুব 
দেরি থাকে না! তাছাড়া তারা অঝোরে 


কতো পারিবারিক বিবাদের সূত্রপাত হয়! 
কতো গৌড়ামি ও অহমিকার আত্মপ্রকাশ 
ঘটে! কতো ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা হয়! 


অশ্রু ঝরায় । কখনো সুখে, কখনো দুঃখে! 


কবি বলেন, 
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“কতো স্বপ্নের মুখে মধুরতা বিজয়ী হলো 
তবে 


যখন রুূপোলি বাছুরের বেদিতে তাদের 
'ইবাদতযজ্ঞ' সমাপ্ত হয়, এক দল অপর 


পাওয়ার বেলায়? আমাদের ভাগে শুধু 
ছাই-ই!!ঃ 


স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে! কে দায়ী 
এ-বৃত্তাকার “গোল-উম্মাদনা'র জন্য? কে? 
যা বর্তমানে প্রায় সব মানুষের বিবেককে 
গ্রাস করেছে! 

একমাত্র টেলিভিশনই তার জন্য দায়ী । 


দলের ওপর বিজয় লাভ করে, তখন তারা 
মহাসড়কে নেমে পড়ে । মাঠ-ঘাট প্রদক্ষিণ 
করে । আতশবাজি করে | পটকা ফাটায় । 
ফাকা গুলি ছোড়ে । শুন্যে আলোর বিচ্ছুরণ 
ঘটায়! ইবলিশি বাদ্য বাজায়। 


সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য! আগে বীরত্ব ছিল 
“কলমে । এখন বীরত্ব জাহির হয় 
“কদমে'! আগে বীরত্ব ছিলো “বীরদের' 
মাঝে । এখন বীরত্ব চলে গেছে “ভবঘুরে- 
মাতালদের' মাঝে! 


হারমোনিয়াম, ঢোল-তবলা ও পিয়ানোর 


এটিই রঃ উপগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয় বা 
গীতি ম্যাচগ্তলো সম্প্রচারের 
গুরুদায়িত্ব পালন করে! 


শোনো হে মুসলমান! খেলোয়াড় বল নিয়ে 


সুরে সুরে উম্মাদ হয়ে ওঠে! এভাবে 


প্রতিপক্ষের গোলপোস্টে ঠেলে দিলে 


নাচতে নাচতে সারা রাত পার করে দেয় । 


এ-মাতাল পর্দাই ফুটবল-ট্যাবলেটের 
মাধ্যমে মানুষের ইজ্জত লুট করে । এর 


গোলউৎসব করা জীবনের লক্ষ হতে পারে 


আবার কখনো চোখ উপড়ে ফেলে রক্ত 


না। জীবনের লক্ষ কী হওয়া চাই জান? 


ঝরায় । অঙ্গহানি ঘটায় । কণ্ঠরোধ করে । 


মাদকতার ফাদে আটকে তাদেরকে দাসে 


পতাকা অর্ধনমিত করে । কেউ বা রাগে 


পরিণত করে । তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে 


হজরত রবঈ বিন আমের র. পারস্য 
সেনাপতি রস্তমকে যে জবাব দিয়েছিলেন 


অগ্নিশর্মা হয় । কেউ স্ত্রীকে তালাক দেয় । 


মাথা থেকে পায়ের তলায় নামিয়ে আনে! 


কেড শোকাবস্ত্র পড়ে । কারো চোখ 


এ-বৈদ্যুতিক নিদ্বাবাবাই মানুষকে নিয়ে 
ইবলিশের মতো ছিনিমিনি খেলে! 


রক্তবর্ণ ধারণ করে । কেউ অশ্রুর বন্যা 


তা-ই হতে হবে জীবনের পরম লক্ষ । 
রুস্তম প্রশ্ন ছুঁড়েছিল, তোমরা কেন 
এসেছ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 


বয়ে দেয়, চোখের পাতা ফুলিয়ে ফেলে । 


কোনো ভালো মানুষ যদি টেলিভিশনকে 


“আল্লাহই আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, যেন 


কেউ ভ্রুকুঞ্চন করে, কেউ চেহারা কালো 


দর্শকদের থেকে তা আড়াল করে দীড়ান, 


আমরা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে 


করে। নিরুতৎসাহ ও দুশ্চিন্তা কারো 


আশ্চর্য হয়ে দেখবেন তারা কেমন কেমন 
বিরক্ত হয়! তিনি দেখবেন, সব বয়সের 


চেহারাজুড়ে ছায়া বিস্তার করে! 


মুক্ত করে মানুষের প্রতিপালকের ইবাদতে 
ফিরিয়ে আনি | ভ্রান্ত ধর্মের যাতাকলে পিষ্ট 


পাঠক! এটা জয়-পরাজয়ের দৃশ্য নয়। 


মানবতাকে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় 


কিছু পুরুষ ও মহিলাকে যেন তাদের সিটে 


বরং এটা বিস্ফোরণের দৃশ্য যা লাঞ্ছনা- 


পেরেক টুকে বসিয়ে রাখা হয়েছে । তারা 


ক্ষোভ-বঞ্চনার-ই পরিণতি! আজ জাতির 


খুব নম্র-ভদ্র হয়ে দু'পা গেড়ে বসে আছে। 
সবাই রুপোলি বাছুরের পর্দায় হা করে 


আত্মবিশ্ট্েষণ বড়ই প্রয়োজন । তাদের 


দিই । 
হে মুসলিম তরুণ! হে আবু বকর-উমর- 
উসমান-আলীর রুহানী সন্তান! হে 


আত্মার পরিচর্যা অত্যাবশ্যক । উচু 


মুআবিয়া-সালাহুদ্দীনের সিংহশার্দূল! 


তাকিয়ে আছে। কোনো নড়াচড়া নেই । 
পূর্ণ মনোযোগী । কেউ ডানে-বামে 
তাকাচ্ছে না। নিশ্ুপে শুনে যাচ্ছে 


মূল্যবোধের প্রতি নিজেদের ফিরিয়ে নিয়ে 


জানো! নিজ সমর্থিত দলের পতাকা উচু 


যাওয়া এবং মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা 


করার জন্যে যে নিজেকে উৎসর্গ করে, 


সময়ের অপরিহার্য দাবি । তাদের 


অর্থহীন-বাজে খেলাধুলার জন্যে যে 


ধারাভাষ্য! সুতরাং রুপোলি বাছুরের 
বেদিতে তাদের একাগ্রতা ও মনোযোগে 


অলসতার ঘুম ভাঙ্গার জন্যে, গাফলতের 
নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার জন্যে কে 


যে ব্যক্তি ফাটল ধরায়, তাকে তারা 


তাদের এ-মাদকতা থেকে মুক্ত করবেন? 


নিজেকে সপে দেয়, সে কখনো বীর হতে 
পারে না। বীর তো সে-ই, যে নিজেকে 
ইসলামের জন্য কুরবান করে, আল্লাহর 


কীভাবে ক্ষমা করবে? তারা চরম 
অসন্তৃষ্টিতে ফেটে পড়ে । যখন পরিস্থিতি 


টিভির কম্পমান পর্দার সামনে হাটু গেড়ে- 
বসা মানুষগুলো সম্পর্কে কে তাদের 


দুশমনদের ক্রোধান্বিত করে, তাদের 
জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে এবং 


জটিল হয়, তিনি তাদের সামনে অটল 


সচেতন করবেনঃ? পেছনের ভূতগুলোই 


আল্লাহর পথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে; যাতে 


থাকেন, তখন তাদের চেহারা হলুদবর্ণ 


টিভির মাধ্যমে এ-অশুভ ট্যাবলেট 


কালিমার পতাকা পতপত করে উড়তে 


ধারণ করে পাংশ হয়ে যায়, হদয়-মন 
প্রকম্পিত হয়ে ওঠে! কখনো তারা 


দর্শককে সেবন করায়, যেন তারা আল্লাহর 
জিকির ও নামায থেকে বিমুখ হয় । এ- 


থাকে আর কুফরের পতাকা ধুলোয় মলিন 
ও ধূসরিত হয়! 
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হে বদর-কাদেসিয়া-হিত্তিন বিজেতাদের 


“আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন 


উত্তরসূরী! হে. আইনে _ জালুত- 


করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের 


কনস্টান্টিনোপল বিজেতাদের বীর সন্তান! 
শোনো! দাওয়াত ও জিহাদের মেহনত- 
কুরবানি করতে করতে যখন মানুষ দলে 
দলে ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন-ই 
বহুল প্রতীক্ষিত “আল্লাহর নুসরত" 
বাস্তবতায় পরিণত হবে! আমাদের 
হারানো গৌরব-মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে 
হবে প্রথমে মসজিদে-মসজিদে, মেহরাবে- 
মেহরাবে । অতঃপর ক্ষুল-মাদ্রাসায়, 
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কল-কারখানায়, 
কৃষিতে... সর্বত্র! ফলে আমরা বের হতে 
সক্ষম হবো পশ্চাৎপদতার গহ্বর থেকে । 
এদেশকে পবিত্র করতে পারবো 
পাপাচারের কাদা-কলুষতা থেকে । আমরা 
মুক্ত হতে পারবো গোনাহের লজ্জা ও 
পঁচা-দুর্গন্ধময় শিল্পের জলাশয় থেকে! 
বন্ধু! ফিলিস্তিন আজ আর্তনাদ করছে! 
মসজিদে আকসা তোমাকেই ডাকছে! 
তোমার ঈমানের ভাইয়েরা আজ পৃথিবীর 
দেশে দেশে যাযাবরের মতো গৃহহীন- 
বাস্তচ্যৎ হয়ে শরণার্থীর জীবন কাটাচ্ছে । 
আজ প্রায় সর্বত্র সব মুসলিম দেশেই 
দেখো, কীভাবে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত 
হচ্ছে, অনাচার-অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ছে, 
দারিদ্র-নিরক্ষতা ও রোগ-ব্যাধি মহামারী 
আকার ধারণ করছে! আর তোমরা? 
হয়ে দল জেতার জন্য আল্লাহর কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করছ?! আল্লাহ! হে 
আল্লাহ!! আমাদের রক্ষা করো!!! 
এতদসন্তেও আল্লাহ যদি আমাদেরকে 
পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট, লাঞ্চিত- 
অপদস্থ ইহুদি জাতির মাধ্যমে আজাব 
দেন, তা কি তার ইনসাফের খেলাফ 
হবে? 
নাহ! হতেই পারে না! তিনিই তো 
ইনসাফের মালিক! বরং আমরাই তার 
নেয়ামতকে কুফর ও অস্বীকৃতি দিয়ে 
বদলে দিয়েছি। ভুলে গেছি তার অমীয় 
বাণী, 
80528455224) (৮ ৫ 
'আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব 
অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে 


নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে | 

তিনি আরও বলেন, 

93৩ প্র 98নএ এ সঃ 
৮৫ 0০৬৬ পভ ৩৫৩ 95 পু 
৬৫ রঃ 258 ৩ ভি) ৫৫ ৩ ৩০৯৮৫ 
2্ ৩ ঠেঞ&। এ এগ স ১৫১৫ 255 


1৮ ০প৫ 


০ 
&০৫৩০ 


৬) পপ 022 দি 


এ65এ)। পভ ০০৫০৫ ১১5৩০ 

67৮৮ 
“আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান 
আনত এবং পরহেজগারি অবলম্বন করত, 
তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও 
পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম । 
কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। 
সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি 
তাদের কৃতকর্মের বদলাতে । এখনও কি 
এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে 
নিশ্চিন্ত যে, আমার আজাব তাদের ওপর 
রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন 
তারা থাকবে ঘুমে অচেতন । আর এই 
জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে 
পড়েছে যে, তাদের ওপর আমার আজাব 
দিনের বেলাতে এসে পড়বে অথচ তারা 
তখন থাকবে খেলাধুলায় মত্ত । তারা কি 
আল্লাহ্র পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত 
হয়ে গেছে? বস্তুত আল্লাহর পাকড়াও 
থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের 
ধ্বংস ঘনিয়ে আসে 1”? 


রাসূল (সা.) সত্যিই বলেছেন, 
গা এমি (এও ৬ ও 1) 


গর রি কন 95 0951 5 


১ 15 2 ও 
“যখন তোমরা বাইয়ে-ঈনা* করবে, গরুর 
লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষি নিয়ে ন্তষ্ট হবে 
এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দেবে, 
তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন 
লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন যা তোমাদের ধর্মে 
পুনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত আপতিত 
থাকবে 1২ 


উপদেশ রয়েছে । তোমরা কি বোঝ না?” 
তিনি আরও বলেন, 


৮5৪৬ ৫৪ 22 ১852৪ 


858 51529 শি 


ইলগাইত তিলাফিিযুন, পৃ. ৯৮-১০০ 


২ ইবনে মাজাহ, আস-সনান, খ. ২, পৃ. 

১৪০৩, হাদীস: ৭১৯৩, হযরত আবু 

হুরাইরা (রাষি.) থেকে বর্ণিত 

অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 

মুসলিমাহ, পৃ. ২৭১ 

মুওয়াজাহাতিল জাহিলিয়া, দার ও 

মাকতাবাতুল হিলাল, বয়রুত, লেবনান 

(১৪০৫ হি. _ ১৯৫৮ খ্ি), পৃ. 

১২০-১২১; ঈষৎ পরিবর্তিত 

অধ্যাপক মরওয়ান কুযুক, আল-উসরাতুল 

মুসলিমাহ, পৃ. ৫৫ 

৬ জেরি ম্যান্ডের (অনুবাদক: সুহাইল 
মুনাইমানা), আরবাউ মুনাকাশাত লি- 
ইলগাইত তিলাফিধিয়ন, পৃ. ২৪৭ 

* কোটি মানুষের মহানগর রাজধানী কায়রোতে 
সেদিন এক আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ 
চলাকালীন সময় কী অবস্থা হয়েছিল ভাবুন! 
গেল একদম ফীকা। মাঠ-ঘাট 
জনমানবশূন্য । কায়রোর জনজীবন যেন 
থমকে গেল কিছু সময়ের জন্যে! সেই 
অবস্থার ব্যঙ্গবর্ণনায় বিবিসির এক সাংবাদিক 
দেখেছি । আজ মনে হলো শহরে কারফিউ 
জারি করা হয়েছে! কেউ কেউ বলেছেন, 
মিসর দখল করতে চায়, এই রাতের চেয়ে 
সুবর্ণ মুহূর্ত আর হতে পারে না! সে রাতে 
প্রচুর গাড়িচিরির ঘটনা ঘটেছিল । চোরেরা 
তো এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল । তারা 
ফুটবল-জাদুতে মাতাল থাকবে; 
গোলউম্মাদনায় বুঁদ হয়ে থাকবে । 

৮ আল-কুরআন, সুরা আাল-আফিয়া, ২১:১০ 

৯ আল-কুরআন, সরা আর-রাদ, ১৩:১১ 
৭:৯৬-৯৯ 

* বেচাকেনার একটি অবৈধ পদ্ধতি । কেউ 
কোনো বস্ত অন্যকে বাকিতে বিক্রি করে 
এবং বস্তটিও তাকে সোপর্দ করে । অতঃপর 
সেই ক্রেতার কাছ থেকে আগের চেয়ে কম 
তবে নগদ মূল্যে পূর্বের বিক্রেতা তা ক্রয় 
করে নেয় । এটি সদ খাওয়ার একটি ফন্দি । 

টি 1 আল-মুসনদ, 

রিসালা, বয়রুত, লেবনান 

৮ ১৪২১ হি, _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ৯, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬, হাদীস: ৫৫৬২ 
(খ) আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২৭৪, হাদীস: ৩৪৬২ 
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1611) 7101 


মানবতা তথা মানব কল্যাণ হচ্ছে এমন 


কর্মপ্য়াসের ইতিহাস অধ্যয়নে 


একটি বিশ্বাসের প্রক্রিয়া যা সাধারণ 
মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষের 
সমস্যাবলির যৌক্তিক পন্থায় সমাধানে 


মানবতাবোধ জাগ্রত হয় । 


নিচু সকল ধরণের মানুষ আল্লাহর বান্দা । 
সমগ্র মানব জাতি একই পরিবারভুক্ত | 


ইসলাম মানবকল্যাণের ধর্ম, শান্তি, 
সহিষ্ত্ুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম । 


কেন্দ্রীভূত । মানুষের নিজের অভিজ্ঞতা 


পশুসত্তাকে অবদমিত করে মানবসত্তাকে 


থেকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্ক 
বিচারের শক্তি অর্জনই হচ্ছে মনুষ্যত্ব বা 


জাগ্রত করার জন্য ইসলামের নির্দেশ 
রয়েছে । খোদাভীতি, সৎ ও ন্যায় কাজে 


ইনসানিয়ত । সমাজের প্রতিটি সদস্যের 


একে অপরের সহযোগিতার ফলে সমাজে 


স্বার্থের প্রতি সুগভীর অনুরাগই মানব 


গুণাবলী মানবতার বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে । মানুষের মধ্যে দু'টি 
সত্তা বিদ্যমান-জীবনসত্তা ও মানবসত্তা | 
জীবসত্তার কাজ প্রাণ ধারণ, আত্মরক্ষা ও 
বংশ রক্ষা । মানুষ নিজের মধ্যে একটি 
সত্তার অনুভব করে এটাই মানব জীবনের 
শ্রেষ্ট দিক । মানুষের রূপ ও কল্পনাকে 


মানবোচিত করাই মনুষ্যত্ব । বোধ শক্তি 
সম্পন্ন সৃষ্টি হল মানুষ; এই বোধের 


মানবতা ব্যাপ্তি লাভ করে | মহান আল্লাহ 

এই সম্পর্কে বলেন, 

৪8 ৫ চির 5 ০9815 2৮ এ সি 
০৩৪৩৯৪4১৫1্ারে টির 

“সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের 

সাহায্য কর। পাপ ও সীমালজ্ঘনের 

ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কর না। 

আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ 

তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা ।”১ 

এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, 

1০005 ৮৫ তি ১ 
“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্বহ 
দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া-অনুগ্বহ 


প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । কুরআন- -হাদীস 


দেখান না।* 


নির্ভর শিক্ষা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের জন্ম 
দেয় । আল্লাহ্‌ পাকের উপর অগাধ বিশ্বাস 
ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
আদর্শ বিবর্জিত মানুষ যতই ধন-সম্পদ ও 
বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী হোক না কেন সে 


মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একে অপরের 
সাহায্য ও নির্ভরশীলতা ছাড়া জীবন 
শোষকলায় পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। 
মানুষের জীবনের সাথে হাসি-কান্না, দুঃখ- 
বেদনা, আনন্দ-বিষাদ ওতপ্রোতভাবে 


ঘৃণার পাত্র, সমাজের কলঙ্ক ও আল্লাহর 


জড়িত । দুর্বল ও অসহায় মানুষের প্রতি 


চোখে অপরাধী | উন্নত চরিত্র মনুষ্যত্ব 


ক্ষমতাশালী ও বিত্তবানদের সহানুভূতির 


ভূষণ । হীনতা, লালসা, ও সংকীর্ণতাকে 
পরিত্যাগ করে চরিত্রকে সৃষমামগ্তিত 


হাত সম্প্রসারণ হচ্ছে মানবতা ৷ পরের 
কল্যাণ ও সুখের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে 


করতে পারলে মানবতার উৎকর্ষ সাধিত 


বিসর্জন যারা দিতে পারেন তারা 


হয়। মহানবী (সা.) পুরো জীবনটাই 
মানবতার সর্বজনীন কল্যাণে নিবেদিত । 
তার জীবনাদর্শ বিশ্বমানব কল্যাণের উজ্জ্বল 


মানবতাবাদী, মানবহিতৈষী । সমাজের 
সর্বস্তরের মানুষের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার 
রয়েছে । সেই অধিকার রক্ষার নামই 


স্মারক । আল্লাহপ্রেরিত মহামানব বিশেষত 
নবী, রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে 


মানবতা | ইসলামী বিধান মতে মানুষে 
কোন ভেদাভেদ নেই । 


দীনের বিচিত্রতর জীবন অভিজ্ঞতা ও 


৫. ৬৫ 
অমুসলিম, সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন, উচু- 


মহানবী (সা.) আরও বলেন, 

১৫3 0৬৮ |. ০00 
“গোটা সৃষ্টি (মাখলুক) আল্লাহ তায়ালার 
পরিবারভূক্ত ৷ সুতরাং সৃষ্টিকুলের মধ্যে 
আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, 
যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্যবহার 
করে ।” 


বন্তৃত মানবজাতি দেহের ন্যায় এক অখন্ড 
সত্তা । দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যেমন পৃথক 
করে দেখা যায় না তেমনিভাবে সমাজে 
বসবাসকারী লোকদেরকেও পরস্পরের 
তুলনায় খাটো করে দেখা যায় না। কর্মে, 
ব্যবসায় এবং পদমর্যাদা একজন 
অপরজন থেকে পৃথক হতে পারে । কিন্তু 
মানুষ হিসাবে সকলের মর্যাদাই সমান । 
মানুষ একে অন্যের ভাই । তাই কেউ 
কাউকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে অবমাননা 
করতে পারে না। মানুষ মানুষকে প্রকৃত 
মর্যাদা দিবে । তা না হলে মানুষ মনুষ্য 
নামের উপযুক্ত থাকে না। যে মানুষ 
আত্মমর্ধাদার সাথে পরমর্ধাদার বিষয়টিকে 
ত্যুক্ত করে আত্ম পর এক করে গ্রহণ 
করতে পারে, সেই হল প্রকৃত মানুষ । 
মানুষ যখন ইসলামের উক্ত বিধান তথা 
মানব কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্ববোধের কথা মেনে 
চলবে তখনই দুনিয়ায় প্রকৃত শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব হবে । 

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিপন্ন 
মানবতার উৎকর্ষ বিধানের মহান ব্রত নিয়ে 
এমন এক সময়ে দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, 
যখন আরব উপদ্বীপসহ গোটা পৃথিবীর 
সম্প্রীতি, নৈতিকতা, মানবিকতাবোধ ও 
কল্যাণের চরম অবক্ষয় ঘটে । তিনি 
গৌড়ামী, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, 
নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্যের শৃঙ্খল ভেঙ্গে 


নভেম্বর'১৬ __________লল্ল্্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৭ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


মানবতার মুক্তিবার্তা বহন করেন। 
মানবিক আদর্শের দীপ্তিতে আলোকিত 
একটি কল্যাণধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল তীর 
নবুওয়তী জীবনের অন্যতম লক্ষ্য । 
শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ঠাঙ্গ, ধনী-নির্ধন, প্রভু-ভূত্য, 
আমীর-ফকীরের ত্যাভি র 
ভেদাভেদ গুছিয়ে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন । তার কালজয়ী 
আদর্শ ও অনুপম শিক্ষায় দুনিয়া ও 
আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ নিহিত । এ 


19 তন্ন 
“মনে রেখ যে ব্যক্তি কোন মু'আহিদ 
ডুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) নাগরিকের প্রতি 
সম্মানহানী করে অথবা তার কোন সম্পদ 
কিয়ামতের দিন আমি তার 
(অন্যায়কারীর) বিপক্ষে অবস্থান নেব ।” 


মহানবী (সা.) সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ 


মহামানবের আলোকিত জীবনের প্রতিটি 


প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কয়েকটি নীতিমালা প্রণয়ন 


কথা, কাজ, পদক্ষেপ ও অনুমোদন মানব 


করেন, যার কঠোর অনুশীলন সর্বস্তরের 


জাতির কল্যাণ ও মুক্তির আদর্শ । অন্যায় 
ও বঞ্চনা দূর করে সমাজের মধ্যে সাম্য, 
ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় 


জনগণের মধ্যে মৌলিক মানবীয় 
মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা 


6008৯ 


মনুষ্যত্বের উজ্জীবন, চারিত্রিক উৎকর্ষ ও নৈতিক 
উপলব্ধি সুস্থ সমাজ বিকাশের সহায়ক আর ইন্দ্রিয়জাত 
প্রবণতা, অনিয়ন্িত আবেগ, অনিষ্টকর প্রথা সমাজের 
হয় যুলুম ও না-ইনসাফীর । এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) জুয়া খেলা, মদ্যপান, নেশাথহণ, কুসীদ্তথা ও 
অহেতুক রক্তপাত নিষিদ্ধ করে দেন । 


তার সাধনা মানব তির 


--7-7৭-7--4 


রাষ্ট্রের জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে এ সব 


অনুপ্রেরণার উৎস | মহান আল্লাহ বলেন, 


এ £৫ পর ৫2 ১৮৮ ৮1% গর্বে 


৬৫৪০৬৯3৮৫৫৩ 
নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের 
মধ্যে রয়েছে অতি উত্তম আদর্শ ।"* 
ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীদের সাথে সম্ভাব ও সুসম্পর্ক 
বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া 
হয় । মুসলমানদের মত তারাও নাগরিক 
অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে । 
ইসলামী সমাজে অমুসলিম জাতিগোষ্ঠীর 
জান-মাল, সম্মান, ধর্মাচার, সংস্কৃতি লালন 
ও চাকুরীর অধিকার নিশ্চিত রয়েছে। 
মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, 

5 রর টা দেবে 5 19 নি ১ খা 


নীতিমালাগুলো অনুসরণ করার কারণে 
সমাজে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও স্থিতিশীলতা 
বজায় থাকে । তার অনুসৃত নীতিমালা 
সমুহের মধ্যে রয়েছে; ন্যায়পরায়ণতা, 
ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য, পারস্পরিক মমত্ববোধ, 
দান-অনুদান, আত্মত্যাগ, মর্যাদাবোধ, 
আতিথেয়তা, পরামর্শ প্রভৃতি । সমাজের 
প্রতিটি সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক দয়া, 
সৌহার্দ ও সৌজন্য সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার 
পূর্বশর্ত ।  সহমর্মিতাসুলভ গুণাবলী 
মানুষকে একে অপরের নিকটে নিয়ে 
আসে । হিংসা-বিদ্বেষ বিভেদের বীজ 
বপিত করে । যার ফলশ্রর্তিতে সামাজিক 
সংহতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে যায় । 
রাসূলুল্লাহ সো.) এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা 
করেন যার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক 


সম্মানবোধ, ন্যায়বিচার ও মানবিকতাবোধ 
(আল-হায়সামী, কাশফুল আসতার, ২খ.. 
পৃ. ৩৫) । 

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় ইনসাফপূর্ণ যে 
মানব কল্যাণ, নৈতিকতা ও মানবজাতির 
সার্বজনীনতা । মানুষ যদি রিপুর তাড়নার 
নিকট পরাভূত হয় তা হলে সুস্থ সমাজের 
বিকাশধারায় সে কোন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান 
রাখতে পারে না। মনুষ্যত্বের উজ্জীবন, 
চারিত্রিক উৎকর্ষ ও নৈতিক উপলব্ধি সুস্থ 
প্রবণতা, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, অনিষ্টকর 
প্রথা সমাজের সুস্থতার ভিত্তিমূলকে 
যুলুম ও না-ইনসাফীর । এই উদ্দেশ্যে 
রাসূলুল্লাহ সো.) জুয়া খেলা, মদ্যপান, 
নেশাগ্রহণ, কুসীদপ্রথা ও অহেতুক 
রক্তপাত নিষিদ্ধ করে দেন (জালালউদ্দীন 
সুযৃতী, দুর আল মানসুর, ১খ., পৃ. ৩৯১; 
ইব্‌ন কাসীর, সিরাতুন নবুবিয়াহ, ৪খ, ১৯৭৮, 
পৃ৩৯২)। ফলে সমাজ বিরোধী 
কার্ধকলাপের ভয়াবহতার হাত হতে মানুষ 
রেহাই পায়। সভ্যতার অভিশাপ হতে 
মানুষকে মুক্তি দিয়ে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত ও মানব 
কল্যাণে উজ্জীবিত নতুন সমাজের 
গোড়াপত্তন হল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
গুরুত্পূর্ণ অবদান । বিশ্ব মানবতার প্রতি 
এটা মহান রাসূলের ইহসান । 


লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ওমরগনি এমইএস 
(ডিথি/অনার্স) কলেজ, চউগ্রাম 


* আল-কুরআন, সুরা আল-মারিদা, ৫:২ 

২ আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ১৩৮৪, হাদীস: ৪৯৪৭; হযরত 
জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে 


ত 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩৮৪, হাদীস: 
৪৯৪৭; হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ 
রর (রাষি.) থেকে বর্ণিত 
আল-কুরআন, সুর আাল-আহফাব, ৩৩:২১ 
এত মাসাবীহ, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ১১৮৪, হাদীস: ৪০৪৭ 


নভের১৬ ন্ট আত্তান্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


আজকের সময়ে একজন খতীব 
উবায়দুল হকের বড়ই প্রয়োজন! 


মুহাম্মদ রুহুল আমীন নগরী 


মাওলানা খতীব ওবায়দুল হক (রহ.) 


বলিষ্ট এক প্রতিবাদী কণ্ঠ । একজন সাদা 


আদর্শের দিক দিয়ে মনে প্রাণে দেওবন্দী 


জাতির ক্রান্তিকালে দেখিয়েছেন পথের 
দিশা । তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী | সাচ্ছা 
দিল মুমিন বান্দা । জাতীয়, সামাজিক, 


মনের মানুষ । তার তুলনা তিনি নিজেই । 


তার মধ্যে কোন রুটিতা ছিল না। 


সৎসাহসী জিন্দা দিল মর্দে মুজাহিদের 


ধর্মীয় ইস্যুতেও তিনি ছিলেন সোচ্চার । 
এজন্য অনেক সময় শাসক গোষ্ঠীর 


ভূমিকা পালন করে সি । তিনি সত্য 
কথা স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করতে কখনো 


হয়রানিরও শিকার হয়েছিলেন তিনি। 


ভীতু ছিলেন না। ইসলাম বিরোধী 


২০০১ সালের শেষ দিকে জাতীয় 


চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচন করে মুসলিম 


ঈদগাহে খুতবাকে কেন্দ্র করে তাকে 


জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী দর্শন বাস্ত 


বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয় ৷ অপপ্রচার 


বায়নে সর্বদী সচেষ্ট ছিলেন খতীব 


চালিয়ে ও তীর প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তদ্ধ করা 


মাওলানা উবায়দুল হক । বক্তব্য বিবৃতি, 


যায়নি । অকুতোভয় নিভীক এই সৈনিক 


লিখনীর মাধ্যমে তিনি সমকালীন সকল 


স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন-খুতবার 


প্রকার অপশক্তির দীতভাঙ্গা জবাব 


ওপর ক্ষমতার ছড়ি ঘুরানো চলবে না। 
তিনি সেদিন বলেছিলেন-রাষ্ট্রীয় কুটনৈতিক 


দিয়েছেন । পাপাত্ৰা জালিমের সম্মুখে হক 
কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করাই যেন ছিল 


পলিসি যা হোক, যতদিন মুসলিমবিশ্বে 


তার স্বভাব । জাতীয় একটি দৈনিকের 


অত্যাচার, অবিচার চালানো হবে আমি 
তার বিরুদ্ধে বলবোই । তার সাথে 


জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, হুযুর 
অভিযোগ আছে জুমার খুতবায় আপনি 


সরকারি নীতির সম্পর্ক নেই । নতুবা ঠিক 


সরকার বিরোধী বক্তব্য রাখেন, উত্তরে 


করে দিক খতীব ইমামগণ কি ৭০০ বছর 
আগের ইবনে বতৃতার আমলের গত্বাধা 


খতীব বলেছিলেন, কোন দিন সরকার 
বিরোধী বক্তব্য দেইনি । তবে শরীয়তের 


খুতবা পাঠ করবেন না কি বর্তমান 


মাসয়ালা নিয়ে কথা বলেছি। তা যদি 


পরিস্থিতি নিয়ে দিক নির্দেশনামূলক খুতবা 
পাঠ করবেন । 
১৯৯৭/৯৮ সালে খতীবের পদ থেকে 


কারো বিরুদ্ধে যায় তাহলে আমার কি 
করার আছে? 
বাংলাদেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা 


তাকে সরানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল । 


প্রতিষ্ঠার জন্য মরহুম খতীব সাহেবের 


কিন্তু সাড়া দেশের আলেম-ওলামাদের 


আন্তরিক প্রচেষ্টার কমতি ছিল না। তিনি 


তীব্র প্রতিবাদের মুখে সরকার সেই সিদ্ধান্ত 
পরিবর্তনে বাধ্য হয়। বয়সের অজুহাত 


সকল ইসলামী দলের এক্যবদ্ধ আন্দোলনে 
বিশ্বাসী ছিলেন । বিভিন্ন দলে গ্রুপে বিভক্ত 


দেখিয়ে তীকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য 


আলেম সমাজকে একই প্রাটফরমে নিয়ে 


২০০১ সালে ২২ এপ্রিল তাকে ৭৩ বছর 
বয়স হওয়ার কারণে খতীব পদ থেকে 
অব্যাহতি দেওয়ার চিঠি দেওয়া হয় । পরে 
হাইকোর্ট এ সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা 
করেন । বিচারপতি এমএ আজিজ ও 
বিচারপতি শামসুল হুদার সমন্বয়ে গঠিত 
ডিভিশন ব্যাঞ্চ এ রায় দেন । 


আসতে তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। 
দেওবন্দী-কওমী র সকলকে 
রাজনৈতিকভাবে একত্রিত করতে ইসলামী 
নেতাদের সাথে অনেকবার বসেছেন । 


সিলসিলার হলেও সকল শ্রেণীর 
আস্থাভাজন ছিলেন । 

তিনি ৭৯ বছরের জীবনে রেখে গেছেন 
এক কর্মময় সোনালী 


ইতিহাস । সত্যের সংগ্রামে তিনি বিরল 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন । আজ এসব 
কিছুই শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি । আজকের 
সময়ে মরহুম খতীবের বড়ই প্রয়োজন 
ছিলো । 


রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা! 
১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে জনৈক 
আবদুল্লাহিল কাইয়ুম বাদী হয়ে ঢাকার 
সিএমএম আদালতে একটি নালিশী 
মামলা দায়ের করেন। তার অভিযোগ 
ছিল ১৯৯৪ সালের ২৯ জুলাই মানিক 
মিয়া এভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত 
্বাম পরিষদের মহাসমাবেশে মাওলানা 
উবায়দুল হক তার বক্তব্যে নাকি বলেন, 
“পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একদল লোক 
গাদ্দারি করে পাকিস্তান ভেঙেছিল । এখন 
আবার তারা গাদ্দারি শুরু করেছে দেশকে 
ভারতের হাতে তুলে দেয়ার জন্য ॥" এ 
বক্তব্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্র 
প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে । গত ৬ মার্চ 
১৯৯৭ উভয়পক্ষের অভিযোগ শুনানি 
শেষে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর অতিরিক্ত জেলা 
ও দায়রা জজ মো. আবদুল মজিদ এ 
অব্যাহতির আদেশ প্রদান করেন। 
আদালতে মাওলানা ডবায়দুল হকের পক্ষ 
থেকে তাকে অব্যাহতি প্রদানের আবেদন 
জানানো হয়। এ আবেদন শুনানিকালে 
তার আইনজীবী আবদুর রাজ্জাক খান 


ইসলামী এঁক্যজোটকে ভাঙ্গনের কবল 


বলেন মহাসমাবেশের ভাষণটি কতিপয় 


থেকে মুক্ত করতে তিনি যে অবদান 


পত্রিকায় বিকৃত করে ছাপা হয়েছে। 


রেখেছিলেন তা ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় 
হয়ে থাকবে । তিনি জাতীয় মসজিদের 


মরহুম খতীব মাওলানা উবায়দুল হক 


পরবর্তীতে মাওলানা উবায়দুল হক নিজে 
এবং কিছু সংগঠন মামলা দায়েরের পূর্বেই 


খতীব হওয়া সত্তেও বিভিন্ন সময়ে জাতীয় 


বিবৃতি দিয়েছেন যা জাতীয় দৈনিক 


ছিলেন বিনয়ী ও উদার চিত্তের অধিকারী | 
অপর দিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন 


কল্যাণে দাওয়াত দিতে ছুটে গেছেন 


পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়। 


রাজনৈতিক নেতাদের দুয়ারে । তিনি 


শুনানিকালে আদালতে উপস্থিত ছিলেন, 


নভেম্বর'১৬ ___________লল্ল্্্্ু। আত্তার্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম 
নেতা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাসিক 


কুরআন-হাদীস সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান 


(রহ.)-এর আগ্রহ ও দেওবন্দের 


রাখেন না । তাই তারা এই গহিত, নিকৃষ্ট 


মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 


ভয়ংকর রায় দিতে পেরেছে । যারা 


শিক্ষকবৃন্দের পরামর্শে শিক্ষক হিসেবে 
যোগ দেন । এখানে ৩ বছর শিক্ষকতা 


সাবেক পিপি আযাডভোকেট নুরুল ইসলাম 


ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান 


করেন । তারপর হযরত মাওলানা সাইয়েদ 


খানসহ বিপুল সংখ্যক আইনজীবী এবং 
ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ । 
এদিকে ২০০১ সালের প্রথম দিন (১লা 
জানুয়ারি) সোমবার বাংলাদেশ সুপ্রিম 
কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এক রায়ে সব 
ধরণের ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণা করে । 
বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রববানী ও 
বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার 
সমন্বয়ে গঠিত সুীম 
বিভাগের ডিভিশন শীতকালীন ছুটির 
মধ্যেও বিশেষ ব্যবস্থায় এ রায় প্রদান 
করে । হাইকোর্টের বিভাগ প্রদত্ত রায়ে 
আলেম-ওলামাসহ দেশের আপামর 
জনতার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় । 
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ফতোয়া 
সম্পর্কিত হাইকোর্টের এই রায় ঘোষণার 
পর প্রচণ্ড ক্ষুদ্ধ ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের 
মধ্যে তখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করে । 
সাধারণ মুসল্লিদের অনেকেই গত ৫ 
জানুয়ারি ২০০১ শুক্রবার জুমার নামায 
পড়তে বায়তুল মুকাররমে জড়ো 
হয়েছিলেন । উদ্দেশ্য ছিল সুপ্রিম কোর্টের 
রায়ের সূত্র ধরে জাতীয় মসজিদের খতীব 
মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে কি বলেন। কিন্তু 
সেদিনের জুমার নামায খতীব উবায়দুল 
হক পড়াননি । পরবর্তী জুমায় অর্থাৎ ১২ 
মুকাররমের খতীব অকুতোভয় মর্দে মুমিন 
মাওলানা উবায়দুল হক প্রায় ১ ঘণ্টা 
সমবেত মুসল্লিদের উপস্থিতিতে 
হাইকোর্টের সাম্প্রতিক ফতোয়া বিরোধী 
রায় প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্মে ফতোয়ার গুরুত্ব 
মুসলিম পারিবারিক আইন ইত্যাদি বিষয়ে 
বক্তব্য দেন। জাতীয় মসজিদের মিম্বরে 
বসে তিনি সেদিন বলেছিলেন ফতোয়া 
অবৈধ ঘোষণা করা মানে ইসলামের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা । কারণ ফতোয়া 
মানে ইসলাম সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া | 
আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই 
ফতোয়া প্রদানের অধিকার দিয়েছেন । 
যতো দিন ইসলাম থাকবে; ততোদিন 
ফতোয়া থাকবে । ফতোয়ার ওপর 


রাখেন না তারা তার গুরুত্বও বুঝতে 


হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ও 


পারেন না। কুরআন শরীফের বাংলা 
অনুবাদ পড়ে তার মর্ম বোঝা যায় না। 
এর জন্য গভীর ধ্যান তপস্যা প্রয়োজন । 
খতীব উবায়দুল হক দু*বিচারপতিকে 
করে তা প্রত্যাহার করে তওবা করার জন্য 
অনুরোধ করেন । 


বেফাক সম্মেলনে খতীব 

১৯৭৮ সালে মাওলানা রিজাউল করীম 
ইসলামাবাদী (রহ.)-কে আহবায়ক করে 
বেফাক প্রতিষ্ঠা লাভ করে । ২৩, ২৪ ও 
২৫ এপ্রিল ঢাকা লালবাগের শায়েস্তাখান 
হলে “মাদ্রাসা শিক্ষার অতীত বর্তমান ও 


মাওলানা ইযায আলী (রহ.)সহ 
দেওবন্দের অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে 
দেখা করতে যান। সেখান থেকে তার 
উস্তাদ ইযায আলী (রহ.) পাঠিয়ে দেন 
উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে | কিছুদিন 
সেখানে শিক্ষকতা করার পর ইযায আলী 
(রহ.) করাচিতে শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়ে 
দেন। মুফতী শফী (েহ.) ছিলেন তখন 
মুহতামিম । সেখান থেকে মুফতী 
সাহেবের অনুমতিক্রমে ঢাকায় এসে রচনা 
ও প্রকাশনার কাজে যোগদান করেন । এ 
সময় ঢাকা মাদরাসায়ে আলিয়ায় একটি 
পদ শুন্য থাকায় ১৯৫৪ সালে মাদানী 


ভবিষ্যত” শীর্ষক এক এতিহাসিক জাতীয় 


শিক্ষকতা শুরু করেন । ১৯৫৪-১৯৬৪ 


সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৷ ৩দিন ব্যাপী উক্ত 
সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন 


সাধারণ শিক্ষক, ১৯৬৪-১৯৭১ হাদীস 
লেকচারার, ১৯৭১-১৯৭৩ তাফসীর 


মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা 


আহ্বায়ক মাওলানা রিজাউল করীম 
ইসলামাবাদী | ৩দিন ব্যাপী এতিহাসিক এ 
সম্মেলনে বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ 
করেন আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস 
(রহ.), আল্লামা আবদুল করীম শায়খে 
কৌড়িয়া (রহ.), খতীবে আজম মাওলানা 
সিদদীক আহমদ (রহ.), মাওলানা 
উবায়দুল হক জালালাবাদী (রহ.) এবং 
মাওলানা আজিজুল হক রেহ.), মাওলানা 
উবায়দুল হক (রহ.) সেদিন বেফাকের 
প্রতিষ্ঠার এবং প্রেক্ষাপট নিয়ে এতিহাসিক 
বক্তব্য রেখেছিলেন । 


সংক্ষিপ্ত 

সিলেট টা জকিগঞ্জ উপজেলাধীন 

বারোঠাকুরি গ্রামে ১৯২৮ সালের ২ মে 

শুক্রবার দিনে জন্মগ্রহণ করেন । দীনোন্নত 
জন্ম গ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষা 


বিভাগের সহকারী শিক্ষক, ১৯৭৩-১৯৮০ 
আাডিশনাল হেড এবং ১৯৮০-১৯৮৫ 
পর্যন্ত হেড মাওলানার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে 
পালন করেন। ১৯৮৫ সালের ২ মে 
অবসর গ্রহণ করেন । হেড থাকাকালীন 
সময়মই ১৯৮৪ সালে জাতীয় মসজিদ 
বায়তুল মুকাররামের খতীব নিযুক্ত হন। 
আমৃত্যু নির্ভিকচিত্তে খিতাবতের দায়িত্ব 
পালন করেন । 
১৯৮৫ থেকে বেশকয়েক বছর ফরিদাবাদ 
ইমদাদুল উলুমে, ১৯৮৬-৮৭ সালে 
পটিয়া মাদরাসায় এবং ১৯৮৭ সাল থেকে 
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সিলেটের কাসিমুল 
উলুম দরগাহ মাদরাসায় শায়খুল হাদীসের 
দায়িত্ব পালন করেন । এছাড়াও অসংখ্যা 
মাদরাসার শায়খুল হাদীস মুহতামিম 
ইত্যাদি পদে নিযুক্ত ছিলেন । তিনি অনেক 
গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন৷ এর মধ্যে তারিখে 
ইসলাম (২ খণ্ডে), সীরাতে মোস্তফা, 
তাহসীলুল কাফিয়া উল্লেখযোগ্য । ২০০৭ 
সালের ৬ অক্টোবর জাতির এ দরদী 


শেষে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যান 
উপমহাদেশের বিখ্যাত দীনী বিদ্যাপিঠ 


অভিভাবক ইন্তেকাল করেন | এ সম্পর্কে 
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান লিখেন, “জনৈক 


নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করার অধিকার কারো 


দারুল উলুম দেওবন্দে । হাদীস, ফিকহ, 


নেই । খতীবের ভাষায়, আল্লাহর ওপর 


তাফসীরসহ জ্ঞানের সব শাখায় পাপ্তিত্য 


ভক্তের দাওয়াত রক্ষা করতে গেছেন। 
কিন্তু সেখান থেকেই তাকে হাসপাতালে 


ফতোয়া দেওয়া চলে না। তিনি বলেন 


অর্জনশেষে ফিরে আসেন স্বদেশে । 


নিয়ে যেতে হয়েছে একটি প্রাইভেট 


হাইকোর্টের যে দু*বিচারপতি ফতোয়া 


বড়কাটরা মাদরাসার মুহতামিম হযরত 


অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছে তারা 


মাওলানা আবদুল ওহাব পীরজি হুযুর 


হাসপাতালে । অতঃপর রাত এগারটার 
মধ্যে সব শেষ! 
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মাওলানা মিযানুর রহমান জামীল 


আলেমগণ পয়গাম্বরগণের ওয়ারিস। 


উজ্ভ্বল হয়ে ফোটেনি আজো সুবিমল 


মানবকুলের পথ প্রদর্শক । তাওহীদের 
রাহবার | সিপাহসালার চলে গেলে যেমনি 
যুদ্ধের কাফেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তেমনি 
ইলমের আহাল তথা আলেমগণ দুনিয়া 
থেকে চলে যাওয়ার মাধ্যমে মানুষও ধীরে 
ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে | বৈরি পরিবেশ 
বিরাজ করতে থাকবে | সভ্যতার দেয়ালে 
ফাটল ধরতে থাকবে । কেয়ামতের 
আলামত সংঘটিত হতে থাকবে । এভাবেই 
ছোট থেকে বড় আলামতগ্তলো যখন 
প্রকাশ পাওয়া শুরু করবে তখন পৃথিবী 
আরও অশান্ত হয়ে যাবে । হানাহানি 
মারামারি ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে । বৃদ্ধি 
পাবে না আমলওয়ালা আলিম । সর্বত্রই 
দেখা দেবে এক অন্তহীন ঘাটতি । নির্দিষ্ট 
একটি জায়গায় আলামতে কেয়ামত 
হিসেবে জমীন ধসে যাওয়ার পর যে 
পরিমাণ শুন্যতা দেখা দেবে, আলিমদের 
ইন্তেকালে পৃথিবীর জমীনে তার চেয়েও 
বেশি ঘাটতি এবং শুন্যতা বিরাজ করবে । 
বিশ্ব সমাজ থেকে নিরলস কর্মী ও 
আত্মত্যাগী আলিমগণের চলে যাওয়া 
জাতির জন্য বিরাট দুঃসংবাদ । তবু 
আল্লাহর এ পবিত্র ফায়সালার সামনে মাথা 
নত করে বলতে হবে, ইন্নালিল্লাহি ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাঘিউন । 

কবি ইকবালের ভাষায়: 

“নহে সমাপ্ত কর্ম মোদের অবসর কোথা 


জ্যোতি তাওহীদের ।' 

আল্লামা ইকবাল পৃথিবী থেকে বিদায় 
নেওয়ার পর অনেক মনীষী কর্মের 
ময়দানে অবিস্মরণীয় ভূমিকার মাধ্যমে 


মানুষের মতো চলন্ত গাড়ির সিটে 
তন্দ্ৰাচ্ছন্ন থাকতেন আর অস্বাভাবিকভাবে 
মুখে জিকিরের আওয়াজ জারী থাকতো । 
মাঝে মধ্যে ঘুমিয়েও পড়তেন । আমাদের 
প্রিয় মুরবিব হযরত মাওলানা ছানাউল্লাহ 


তার এ কবিতার অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে যান । 
আমাদের দেশেও আকাবির আসলাফের 
নমুনায় ইতিহাস সৃষ্টিকারী এমন অনেক 
মহীরুহ ব্যক্তিত্ব রয়ে গেছেন যারা মৃত্যুর 
পর জাতি ও সভ্যতার মাঝে অনুসরণীয় 
হয়ে গেছেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ 
আব্বাসী (রহ.)-এর প্রসঙ্গটাও তার 
ব্যতিক্রম নয় । 

তার চালচলন ছিল সাধারণ মানুষের 
মতো । ওয়াজের মঞ্চ থেকে মাদরাসার 
করিডোর । মাদরাসার করিডর থেকে 
মসজিদের বারান্দা ৷ জীবন বিপন্ন হওয়ার 
আগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য বিরামহীন 
ছুটে চলা । এক কথায় ফানাহ ফিল 
মাদরাসা | মাদরাসার ফিকির নিয়ে তালি 
আনন্দ আর সুগন্ধা নামক গাড়ির জন্য 
করতেন অপেক্ষা । দেখা যেত লাঠি হাতে 
বেগ কাধে দীড়িয়ে থাকতে | জীবনের 
শেষ সময় পর্যন্ত সযত্রে পাগড়ির সুন্নতকে 


আব্বাসী (রহ.) ঠিক এমনই ছিলেন । 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর তিনি ইচ্ছে করলে 
জীবনের এতোটা বসন্তকে ঘরে বসে 
কাটিয়ে দিতে পারতেন । কিন্তু না; 
নোয়াখালীর প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছেন 
তিনি । দীনের অদম্য স্পৃহায় ঝড় তুফান 
তার চলার পথে বাধা হয়ে দীড়াতে 
পারেনি; বরং তিনি সমাজের বেদআত 
আর কুসংস্কারের বড় বাধা ছিলেন । 


জন্ম 
মাওলানা ছানাউল্লাহ আব্বাসী ১৯৫৪ 
সালের 


করেন। তার পিতার নাম 
সালামত উল্লাহ । মাতার নাম মুর্শিদা 
খাতুন । সে সময় তিনি অন্যান্য ছেলেদের 
থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা । ঠিক তখন 
থেকে তার মধ্যে কর্মময় জীবনের একটা 


ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন । বৃহত্তর 
নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থান থেকে মাঠে 
ময়দানে পথে-ঘাটে তার হাতে তাসবীহ 
শোভা পেত । ক্লান্ত শরীর নিয়ে স্বাভাবিক 


আদর্শিক দর্শন কাজ করতে থাকে । 
এভাবেই তিনি বড় হতে থাকেন । 


নামকরণ 
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তার নানা ছিলেন কাজী ছানাউল্লাহ 


ংলাদেশের খ্যাতিমান আলেম মাওলানা 


পানিপথী (রহ.)-এর শাগরেদ । তার নানা 


কোনো এক সময় উজানী হযরতের 


মুফতী আব্দুল মালেক সাহেবের বড় ভাই 


স্বীয় উস্তাদ কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী 


ছিলেন মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ 


হাতেও আত্মশুদ্ধির সবক নেন । 
সাধারণ জীবন: জামেয়া জিনুরাইনের উত্ত 


(রহ.)-এর নামের সাথে মিল রেখে নাতির 


আব্দুল্লাহ সাহেব । তখন তিনি মক্তবের 


নদ থাকা কালে তিনি সোনাইমুড়ি বাজারের 


নাম রেখে দেন ছানাউন্লাহ ৷ হাটহাজারী 


বালক | মাওলানা ছানাউল্লাহ আব্বাসী 


মাদরাসায় দাওরা হাদীসের বছর ইবারত 


রহ. তাকে সাড়ে তিন বছর কাধে করে 


ফুটপাতে বসে গেঞ্জি লুঙ্গী ও টুপি গামছা 
বিক্রি করতেন। এমনকি সোনাইমুড়ি 


জোরে পড়ার কারার প্রিয় উত্তাদরা তাকে 
আব্বাসী বলে ডাকতেন । সেখান থেকে 
তার নামের পরবর্তী অংশ হয়ে যায় 


খাল বিল পানি আর সাঁকোর উপর দিয়ে 
কাশিপুর মাদরাসায় আনা নেয়া করেন। 


তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের বিশেষ 
বক্তা হয়েও হালাল ব্যবসা হিসেবে 


সেখানে আববাসী রহ. কাফিয়া পর্যন্ত 


আব্বাসী । তখন থেকে ছানাউল্লাহ 
আব্বাসী নামে তিনি পরিচিত হতে 
থাকেন । 

শিক্ষাজীবন 


মায়ের নিকট থেকে প্রথমিকভাবে কুরআন 
শিক্ষা অর্জন করেন । ৮/৯ বছর বয়সে 
থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা লাভ 
করেন । এরপর ৪ নং বারোগা ইউনিয়নের 


পড়ালেখা করেন । এরপর ১৯৭৫ থেকে 


মাহফিলের ফুটপাতে তাসবিহ রুমাল 
বিক্রি করেছিলেন । অতি কষ্টে অর্জন করা 


১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চার বছরের মধ্যে 


ক্রুটিমুক্ত হালাল রুজী দিয়ে পরিবার ও 


কুমিল্লার বরুড়া মাদরাসায় মিশকাত 
জামাত পর্যন্ত পড়েন । বরুড়া মাদরাসায় 


বাড়ির প্রয়োজন পুরণ করতেন । কারণ 
ওয়াজ মাহফিল নিয়ে দর কষাকষি করা 


মিশকাত শেষ করে ৭৯ থেকে ৮০ পর্যন্ত 
হাটহাজারী মাদরাসায় দাওরা হাদীস এবং 
তাফসীর সমাপ্ত করেন । 


বৈবাহিক জীবন 


হিদায়ার বছর বরুড়া মাদরাসায় পড়া 


মোল্লাপাড়ায় নতুন প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি 
হন । সেখান থেকে পুনরায় বারোগা এসে 


অবস্থায় তখনকার দাওয়াতে তাবলীগের 
জিম্মাদার কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জের 


তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত 


কিসমতপুরের জনাব মুহাম্মদ আব্দুর 


শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৬৭ সালের 


রহমান সাহেবের কন্যার সঙ্গে বৈবাহিক 


ডিসেম্বরে নোয়াখালী সেনবাগ থানার 
ছাতারপাইয়া পশ্চিমপাড়া কওমী 
মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে চতুর্থ শ্রেণী 


বন্ধনে আবদ্ধ হন । 


কর্মজীবন 


শেষ করে পঞ্চম শ্রেণীর দ্বিতীয় পরীক্ষার 
সময় ঘনিয়ে আসলে দেশের রাজনৈতিক 
অবস্থা বৈরি হয়ে যায় । তখন ছিল ১৯৭১ 
সাল । এরপর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় । এ 
সময় তিনি ২ বছর ব্যবসায় জড়িত হন । 
এরই মধ্যে তার বাবার সাথে তিনি গেঞ্জি 
আর লবণ বিক্রি করেন । লবনের দাম 
বেড়ে যাওয়ায় কেরোসিন বিক্রিতে পা 
বাড়ান। তার বাবা মৌলভী সালামত 
উল্লাহ দাওয়াতে তাবলীগের কাজে তিন 
চিল্নায় চলে যাওয়ার পর তাদের বাড়ির 
ভিটায় আকড়ি গাছের আকড়ি বিক্রীর 
মাধ্যমে সংসার চলতে থাকে । বাবা ফিরে 
আসার আগ পর্যন্ত সে আকড়ি গাছে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সীমাহীন বরকত 
আসতে থাকে । 


দেশ বিভাগের পর 

দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে তিনি 
তার মামার সঙ্গে মনোহরগঞ্জের কাশিপুর 
মাদরাসায় মিযান জামাতে ভর্তি হন। 
মনোহরগঞ্জের হযরত মাওলানা শামছুল 
হক সাহেবের ছাহেবজাদা বর্তমান 


কুমিল্লার আইকপাড়া মাদরাসা ১৯৮১ 
থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত দরস তাদরীসের 
খেদমত করেন । পরবর্তীতে ১৯৯১ থেকে 
নোয়াখালীর চাটখিলে অবস্থিত জামেয়া 
জিননুরাইনে খেদমতের মাধ্যমে আল্লামা 
হাবীবুল্লাহ মিসবাহ রেহ.)-এর আদর্শের 
ছোয়া পেতে থাকেন | সে সময় তিনি তার 
নির্দেশনায় মাদরাসার কালেকশনে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন । সে 
দিনের সেই ছানাউল্লাহ আব্বাসী হযরত 
মিসবাহ (রহ.)-এর শিক্ষা-দীক্ষায় 
এমনভাবে গড়ে উঠেন ফলে আজকের 
ইতিহাস তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে 
পারেনি । 


বায়য়াত ও খেলাফত 

তিনি মাওলানা এহসানুল হক সন্দীগী 
(রহ.)-এর খেলাফত প্রাপ্ত ছিলেন । বিশিষ্ট 
লেখক নোয়াখালীর মাওলানা ইসহাক 
ওবায়দীও ছিলেন এহসানুল হক সন্দিপী 
(রহ.)-এর খলীফা । অন্য দিক থেকে 
ইসহাক ওবায়দী সাহেবও তাকে খিলাফত 
প্রদান করেন। জীবনের শেষ দিকে 


তার অভ্যাস ছিল না। তিনি এগ্তলোকে 
সমর্থনও করতেন না। 


ওয়াজ মাহফিলে অবদান 

বিগত কয়েক যুগ ধরে তিনি বৃহত্তর 
নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে কুরআন হাদীস 
থেকে বিশুদ্রভাবে ওয়াজ নসীহত করে 
আসছেন । শহরে অনেকেই বয়ান করেন 
বিধায় তিনি গ্রামের মানুষের মাঝে ওয়াজ- 
নসীহতের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি 
অনুভব করতেন | তাই এলাকা বা মসজিদ 
কেন্দ্রীক মাহফিলে দাওয়াত পড়লে 
সেখানে উপস্থিত হতে বিলম্ব করতেন না। 
এককথায় নিজের অঞ্চলের মানুষদের 
দীনের পথে ডাকার ক্ষেত্রে নিজেকে গ্রাম্য 
বক্তায় সীমাবদ্ধ রাখলেও তিনি তার এ 
নম্রতার কারণে নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে 
বৃহত্তর নোয়াখালীর বাইরেও ছড়িয়ে যেতে 
থাকেন। সাধাসিধে চলাফেরা আর 
আলখাল্লা টিলেঢালা জামা পরিধান করে 
কেবল কণ্ঠ বিলানো ছাড়া শুধু নিজের 
ভেতরের তাকওয়া আর অদৃশ্য জ্বলন 
দিয়ে ওয়াজ-মাহফিলের 
ব্যাপকভাবে জমিয়ে রাখতে পারতেন । 
তিনি তার বয়ানগুলোতে মুসলিম উম্মাহর 
করণীয়, যুবকদের দায়িত্ববোধ, সামাজিক 
কুপ্রথা ও অনাচার প্রতিরোধ ইসলামের 
দিক নির্দেশনা, মুসলমানদের অবদান ও 
ঈমানী বিপ্লব, দাস্তানে রাসূল সা., 
সাহাবাদের আদর্শ জীবন, ইসলামী জীবন 
ব্যবস্থা, নবী রাসুলদের ত্যাগ তিতিক্ষাসহ 
ইসলামের সুন্দর্ষপ্তরলো সহজ সরল ও 
সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করতেন । 


নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা 
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২০০১ সালে একটি ইট দিয়ে নিযামিয়ার 


আববাসী (রহ.)-এর হাতে দু'ব্যাগ সিমেন্ট 


ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন । যার পেছনে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নিজের চেষ্টা অক্লান্ত 
পরিশ্রম আর ভাষাতীত কুরবানী । কাফিয়া 
পর্যন্ত চালু হওয়া বর্তমান প্রতিষ্ঠানটি বড় 
কেগনায় মাদরাসায়ে নিযামিয়া নামে সবার 
কাছে পরিচিত । জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 
এই প্রতিষ্ঠানের সফল প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে 
তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন । 


ওসমানিয়া প্রতিষ্ঠা 

২০০৫ সালে দশানী টবগার ঈদগাহে 
(বর্তমান ওসমানিয়া) দীনের প্রচার 
প্রসারের প্রয়োজন অনুভব করেন তিনি । 
বর্তমান ওসমানিয়ার নায়েবে মুহতামিম 
মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব ও 
শিক্ষাসচিব মাওলানা মুফতী আছেম 
সাহেব এ নিয়ে হযরত (রহ.)-এর 
শরণাপন্ন হন। তিন জনেই সেখানে 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিয়ে অনেক 
ভাবেন । ধীরে ধীরে মানুষের সমর্থন এবং 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বেগবান 
হতে থাকে । এগারো বছরের এ সফল 
প্রতিষ্ঠানে [বর্তমান জামেয়া ওসমানিয়া] 
নূরানী, হিফজ ও কিতাব বিভাগ কর্তৃক 
দাওরা হাদীসের পাশাপাশি আদব 
বিভাগও চালু করা হয়েছে । 


ওসমানিয়ার জন্য ত্যাগ 


দান করেন । পিস ঢালাহীন নতুন রাস্তাটি 


মাদরাসায়ে নিযামিয়ার মুহতামিম সর্বজন 
শ্রদ্ধেয় আলেমে দীন প্রখ্যাত এ 


খারাপ হওয়ার দরুণ রিকশাওয়ালা 


মুফাসসীরে কুরআন দীর্ঘদিন কিডনীর 


বর্তমান টবগার মোড় থেকে আর সামনে 


রোগে আক্রান্ত থাকার পর ১৬ অক্টোবর 


যেতে রজি হয়নি। তখন ছিল গভীর 


শুক্রবার সকাল ৯.৫৫ মিনিটে হাজারে 


রাত। এরপর তিনি নিজেই আড়াই 
মণওজনের সেই দু'বস্তা সিমেন্ট নিজের 


আশেকীন ভক্তবৃন্দকে শোক সাগরে 
ভাসিয়ে মহান আল্লাহর সান্িধ্যে পাড়ি 


মাথায় নিয়ে ওসমানিয়ায় রওয়ানা করেন । 


জমান । তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর । 


মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সেই কুয়াচ্ছনন শীতের 
রাতে কোনো খাদেম বা ছাত্রকে ডেকে কষ্ট 


মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে, পাঁচ মেয়ে ও 
সহধর্মিনীকে রেখে যান। মরহুমের 


দেন নি; বরং ছাত্রদের সাথে সাধারণভাবে 
বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়েন । 


বহুপ্তণের অধিকারী 

কথাবার্তা, চাল-চলন, বিণয় ও নম্তার 
দিক থেকে তিনি ছিলেন অনন্য ৷ ধৈর্য 
সহনশীলতায় ছিলেন আদর্শ । ইলম, 
আমল, ইবাদত, আত্মশুদ্ধি, একাগ্রতা, 
ন্যাযইনসাফ আর ত্যাগ তিতিক্ষায় 
ছিলেন অনুসরণীয় ৷ নিজের ভদ্রতা নম্রতা 
সভ্যতা আর সহমর্মিতার মাধ্যমে তিনি 
মানুষের হৃদয় রাজ্যে দীর্ঘ দিনের স্থায়ী 
আসন নির্মাণ করেছেন । এ জন্যই হয়তো 
তিনি বৃহত্তর নোয়াখালী ও তার বাইরের 
অঞ্চলের মানুষের এতো প্রিয় ব্যক্তিতে 
পরিণত হন । 


ইন্তেকাল 


এক দানশীল ওসমানিয়ার জন্য হযরত 


নোয়াখালী চাটখিল জামেয়া ওসমানিয়া ও 


নামাজে জানাজা ১৬ অক্টোবর শুক্রবার 
বাদ আসর মাদরাসায়ে নিজামিয়ার মাঠে 
অনুষ্ঠিত হয় । জানাজা পড়ান তার বড় 
ছাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ ৷ 

তার ইন্তেকালে জাতি হারিয়েছে শক্তিমান 
একজন দীনের দাঈ । ছাত্রকুল হারিয়েছে 
ইলমী অভিভাবক । নোয়াখালীবাসী 
হারিয়েছে অনলবর্ধী বক্তা । ওলামায়ে 
ইসলাম হারিয়েছেন নিস্বার্থ একজন ত্যাগী 
আলিম । তার এ শূন্যতা পুরণ হওয়ার 
নয় । যুগ যুগ ধরে তিনি তার প্রতিষ্ঠিত 
জামেয়া ওসমানিয়া ও মাদরাসায়ে 
নিযামিয়ায় অমর হয়ে থাকবেন | আল্লাহ 
তার এ প্রেমিককে ক্ষমা করে জান্নাতের 
ফয়সালা করে দিন । আমীন | 


লেখক: সহকারী সম্পাদক, মাসিক আর 


সম্পূর্ন দ্বীনি পরিবেশে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সোহ্‌বতে 
আপনার মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত সন্তানকে নিরাময় করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


৮০/এ, শাহজালাল কমপ্রেক্স (৯ম তলা), এস. বি. অফিসের বিপরীতে), মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ 
ফোন: ৯৩৩ ৮৭৮১, ফোন: ০১৭২৮ ৫৩৯৯৯৯, ০১৯৭৮ ৫৩৯৯৯০, ০১৯৭১ ১৯১২৩৪ 
ড/6: ৬/৬/৬/.2101100-179101151).012 
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মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার 
রেহ.)-এর চিরবিদায় 


হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার (রহ.) 


চলাচলের রাস্তা কোথাও তিল ধারণের ঠাই 


হাবিব, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জাফর 


শুধুমাত্র একটি নাম নয়; একটি সমৃদ্ধ 


ছিল না। যেন বিশাল জনসমুদ্র | তিনি যে 


ইতিহাস, ঈমানী চেতনার একটি নির্মল 
ঝর্ণাধারা, কাসেমী বাগানের প্রস্ফুটিত 


মহান আল্লাহর একজন নেককার বান্দাহ 


আলম চৌধুরী, মরহুমের ছোট ভাই 


ও বুযুর্গ আলিম ছিলেন স্মরণকালের 


গোলাপ । কক্সবাজার জেলার এঁতিহ্যবাহী 


সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল্লাহ সিকদার | 
এছাড়াও জামেয়া দারুল উলুম 


বৃহত্তম এ জানাযা তারই প্রকৃষ্ঠ স্বাক্ষর 


দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামু রাজারকুল 


বহন করে । 


আজিজুল উলুম মাদরাসা ও এতিমখানার 


তিনি জীবনে অসংখ্য জানাযায় শরীক 


চাকমারকুলের পরিচালক ও শয়খুল হাদীস 
মাওলানা মুহাম্মদ জাকের, পোকখালী 
জামিয়া এমদাদিয়ার সদরে মুহতামিম 


পরিচালক (মুহতামিম) হিসেবে তিনি সব 


হয়েছেন, ইমামতি করেছেন । ইন্তেকালের 


মহলে সমাদৃত ও পরিচিত । ধার অকৃত্রিম 


মাওলানা মোখতার আহমদ, ধাউনখালী 


মাত্র ১১ দিন পূর্বেও (২ অক্টোবর) জেঠাত 


ভভাবকত্, পথ চলা ও 
ঈমানদ্বীপ্ত নির্দেশনায় আমরা পেয়েছি 


ভাই মরহুম মাওলানা মাহমুদ আলমের 
নামাযে জানাযায় ইমামতি করেছেন৷ এর 


মাদরাসার পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ 
পরিচালক মাওলানা আফসার উদ্দিন 


সত্যের পথে সাহসের সাথে এগিয়ে চলার 


দু'দিন পর (৫ অক্টোবর) জোয়ারিয়ানালা 


চৌধুরীসহ বিভিন্ন মাদরাসার পরিচালক, 


প্রেরণা । একে একে অনেক মুরববীকে 


এমদাদুল উলুম মাদরাসার শিক্ষক 


জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক 


হারিয়ে আমরা যখন করুণ পরিস্থিতির 


মাওলানা আব্দুল হক (রহ.)-এর নামাযে 


সম্মুখীন এমনি দুঃসময়ে তিনি ছিলেন 


জানাযায় শরীক হয়েছেন অল্প সময়ের 


আমাদের ওপর বটবৃক্ষের ছায়ার মতোই 


নেতৃবৃন্দ নামাযে জানাযায় শরীক হন। 
নামাযে জানাযা শেষে কর্ম 


ব্যবধানে সেই বুযুর্গ আলিমের জানাযাও 


প্রশান্তিদায়ক । আজ তিনিও আমাদের 
মাঝে নেই । চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে 
গেলেন ৮০ বছরের জাগ্রত এ বুযুর্গ 
ব্যক্তিত্ব । গত ১৩ অক্টোবর, ১১ মুহাররম 
(বৃহস্পতিবার) সকাল পৌনে দশটায় 


আমাদের পড়তে হলো । মৃত্যু এমনই 


স্মৃতিবিজড়িত রাজারকুল সিকদার পাড়া 
জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে মরহুমকে 


অবধারিত বিধান | যে মাঠে তিনি অনেক 


দাফন করা হয় । 


জানাযায় ইমামতি করেছেন, সে আজিজুল 


মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার (রহ.) 


উলুম মাদরাসা মাঠেই অনুষ্ঠিত হলো এ 


রামুর এতিহ্যবাহী রাজারকুল মনছুর আলী 


গুণীজনের নামাযে জানাযা । মরহুমের 


সিকদার পরিবারের কৃতিপুরুষ মাওলানা 


তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং দুপুর ১ 
টায় ইন্তেকাল করেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাজিউন । ইন্তেকাল সহ 

ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে পুরো জেলায় 


ভাতিজা, আজিজুল উলুম মাদরাসার 
নিবহী পরিচালক মাওলানা মোহছেন 


শরীফ আহমদ সিকদার (রহ.)-এর 
সুযোগ্য সন্তান। ছাত্র জীবনে তিনি 


শরীফ নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন । 


কক্সবাজারের প্রাচীন দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


জানাযার পূর্বে স্মৃতিচারণ পর্বের 


ংলাবাজার ছুরুতিয়া সিনিয়র মাদারাসা 


নেমে আসে শোকের ছায়া ৷ দেশ-বিদেশে 


সঞ্চালনার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত 


এবং ঈদগাঁও আল-মাছিয়া মাদসায় পড়া- 


মরহুমের স্বজন, শুভানুধ্যায়ী ও ছাত্র- 
ভক্তদের মাঝেও শোকাবহতা বিরাজ 


ছিল । স্মৃতিচারণে অংশ নিয়ে শোক ও 
সমাবেদনা প্রকাশ করেন, রামু- 


লেখা করেন । অতঃপর এঁতিহ্যবাহী জিরি 
মাদরাসায় জামিয়া আরবিয়া জিরি) 


করে। অভিভাবক হারানোর বেদনায় 
অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় অনুরাগী মানুষের 
দু'চোখ দিয়ে। এমনই শোকাবহ 


কক্সবাজার সদরের সংসদ সদস্য আলহাজ 
সাইমুম সরওয়ার কমল, সাবেক সং 


উচ্চতর দীনী শিক্ষা অর্জনপূর্বক দীওরায়ে 
হাদীস পাশ করেন | মেধাবী ছাত্র হিসেবে 


সদস্য আলহাজ্ব লুৎফুর রহমান কাজল, 


তাঁর খুব সুনাম ছিল। যেখানে তিনি 


পরিবেশে ১৪ অক্টোবর জেমাবার) সকাল 


রামু ইসলামী সম্মেলন পরিষদের সভাপতি 


সাড়ে ১০ টায় মরহুমের ইলমী খিদমতের 


প্রখ্যাত বুযুর্গ মনীষী মুফতি নুরুল হক 


মুফতি মুর্শিদুল আলম চৌধুরী, কক্সবাজার 


অনন্য কীর্তি রাজারকুল আজিজুল উলুম 


কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব মাওলানা 


মাদরাসা মাঠে নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত 


সাহেব (রহ.)-এর সানিধ্য লাভে ধন্য 
হন। আধ্যাত্মিক রাহবার 


মাহমুদুল হক, জোয়ারিয়ানালা এমদাদুল 


রাজঘাটার মাওলানা হেফাজতুর রহমান 


হয়। নির্ধারিত সময়ের আগেই বিভিন্ন 


উলুম মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা 


প্রান্তের নানা শ্রেণী-পেশার হাজার হাজার 


হাফেজ আবদুল হক, বাংলাদেশ নেজামে 


শোকার্ত মানুষের উপস্থিতিতে লোকে 


(রহ.)-এরও তিনি সানিধ্য পেয়েছেন । 
কর্মজীবনে তিনি ইলমে দীনকে জীবিকা 


ইসলাম পার্টি কক্সবাজার জেলা সভাপতি 


উপার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেননি । 


লোকারণ্য হয়ে উঠে জানাযাস্থল । 
মাদরাসার বিশাল মাঠ ছাড়িয়ে বৃহৎ 


মাওলানা হাফেজ ছালামতুল্লাহ, রামু 


হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তিনি 


উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রিয়াজ উল 


জীবিকা নির্বাহ করেছেন সম্মানের সাথে । 


মসজিদ, মাদরাসা ও হেফজখানার ওপর- 


আলাম, হেফাজতে ইসলাম কক্সবাজার 


নিচ তলা, পুকুরের ঘাট-পাড়, বাগান, 


জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইয়াছিন 


আর ইলমে দীনের আলোয় আলোকিত 
সমাজ বিনির্মাণে তিনি নিবেদিত ছিলেন । 


নভেম্বর*১৬ লারা আত্তর্তহীদ ২৪ 


ম।হা।জী।ব।ন 


বাবার নসীহত অনুযায়ী তিনি সারা জীবন 


তিনি ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, 


এর প্রতি অত্যন্ত যত্রবান একজন বিজ্ঞ 


ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন 
করেছেন সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে । 
এছাড়াও বাবার শেখানো কুরআনী আমল 
দ্বারা সারা জীবন তিনি অসংখ্য রোগীকে 
সেবা দিয়েছেন নিষ্ঠার সাথে । বিনিময়ে 
কোন হাদিয়া গ্রহণ করেননি । ইখলাসপূর্ণ 
এ সেবায় রোগীরা যথেষ্ট সুফল পেতেন । 
ফলে ফজরের নামাযের পর থেকে সকাল 
১০-১১টা পর্যন্ত সেবা প্রার্থীদের ভীড় 
লেগেই থাকত হযরতের বাড়িতে | জীবন 
সায়াহে_ এসেও তিনি কারো সেবার 
মুখাপেক্ষী হননি; বরং জীবনের শেষ দিন 
সকালে অচেতন হয়ে পড়ার আগ পর্যন্তও 
তিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা 
লোকজনকে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা দিয়েছেন 
প্রতিদিনের মতো । এরকম নিস্বার্থ মানব 
সেবার দৃষ্টান্ত বর্তমানে বিরল বলা চলে । 
সহীহ শিক্ষা বিস্তারের মিশনকে 
এগিয়ে নেয়ার লক্ষে মূল উদ্যোক্তা 
মাওলানা আনোয়ারুল হক সিকদার 
(রহ.)-এর একনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে 
তিনি ১৯৭৪ সালে রাজারকুল আজিজুল 
উলুম মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখেন । প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আমৃত্যু তিনি 
এ মাদরাসার পরিচালক হিসেবে নিষ্ঠার 
সাথে দায়িত্ব পালন করেন । বয়সের ভারে 
ন্যুজ হওয়ার পরও মাদরাসার যেকোনো 
কাজে, মানবিক উদ্যোগ ও দীনী 
তৎপরতায় তিনি যুবকের মতো কর্মচঞ্চল 
হয়ে ছুটতেন। যেখানে দীনী মাহফিল, 
সভা- সম্মেলন ও সামাজিক উদ্যোগ 
সেখানে তিনি আপন কর্তব্যপ্তণে হাজির 
হতেন। প্রায় দীনী জলসায় সভাপতি 
হিসেবে তিনি আসন অলংকৃত করতেন । 
আয়োজকদের পক্ষ থেকে হাদিয়া গ্রহণের 
নজির তাঁর জীবনে বিরল | যা আকাবিরে 
দেওবন্দের নকশ-কদমের যথার্থ 
অনুসরণ | তিনি রামু ইসলামী সম্মেলন 
পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন । 

বরেণ্য এ আলেমেদ্বীনের সাথে আমার 
পারিবারিক প্রতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক 
সম্পর্ক থাকায় তাকে কাছ থেকে জানার 
সুযোগ হয়েছে ৷ আমার বাবার মামীর ভাই 
হওয়ায় আমি তাকে দাদা ডাকতাম | 
তিনিও আমাকে নাতী হিসেবে খুব আপন 
করে ডাকতেন । এ অন্তরঙ্গতায় আমি 
অনুভব করেছি, ধণাট্য ও সম্তরান্ত 
পরিবারের সন্তান হওয়া সত্বেও তার মধ্যে 
অহংকার ও বিলাসী মানসিকতা ছিল না। 


নিরহংকারী, বন্ধু বসল, সহজ-সরল সাদা 


আলিমে দীন হিসেবে তিনি সব মহলে 


মনের মানুষ । মানুষকে সহজে আপন করে 


শ্রদ্ধারপাত্র ছিলেন । জীবনের শেষ দিনেও 


নেওয়া, হদ্যতার সাথে মেহমানদারী করা, 
আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় 


তিনি ফজরের নামাযে ইমামতি করেছেন । 
এমন খোশনসীব ক'জনের হয়! 


রাখা, দুঃখীজনের প্রতি সহযোগিতা হাত 


পারিবারিক জীবনে ৮ মেয়ে ও ৩ ছেলের 


প্রসারিত করা, সমাজ কর্মে অংশ নেওয়া, 


জনক তিনি । ২ মেয়ে দুরারোগ্য ব্যধিতে 


দাওয়াত কবুল করা, জানাযায় শরীক 


আক্রান্ত হয়ে তার জীবদ্দশায় ইন্তেকাল 


হওয়া প্রভৃতি মানবিক গুণ হযরতের 


করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 


চারিত্রিক সৌন্দর্যকে অধিকতর সমুজ্্ল 
করেছে। 


রাজিউন) । বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ 
পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে ভারী । তারপরও 


রাজনৈতিক অঙ্গনেও মাওলানা আমান 
উল্লাহ সিকদার (রহ.) ছিলেন সরব ও 
সক্রিয় । একান্ত অনুরাগী ছিলেন । খতিবে 
আজম আল্লামা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.)-এর 
মতো আদর্শিক মনীষীদের রাজনৈতিক 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি আকাবিরে 
দেওবন্দের হাতে গড়া এঁতিহ্যবাহী 
ংগঠন নেজামে ইসলাম পার্টির সাথে 
আজীবন সম্পৃক্ত ছিলেন । তিনি ছিলেন 
বাংলাদেশ নেজামে পার্টি 
কক্সবাজার জেলা সহ-সভাপতি ও রামু 
উপজেলার সভাপতি ৷ নেজামে ইসলাম 
পার্টির সহযোগী সংগঠন ইসলামী 
ছাত্রসমাজের দায়িত্বশীল হিসেবে 
ছাত্রজীবন থেকেই দাদার সাথে আমার 
সাংগঠনিক বিষয়ে প্রায় যোগাযোগ হতো । 
পার্টির যে কোন কর্মসূচিতে তিনি আন্ত 
রিকভাবে শরীক হতেন, অভিভাবকত্ত 
করতেন । সাংগঠনিক তৎপরতায় এক 
সাথে অংশগ্রহণের স্মৃতি আমার 
হৃদয়াকাশে প্রোজ্জবল হয়ে থাকবে । 
এছাড়াও জাতীয়, মানবিক ও সামাজিক 
বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি কর্মতৎপর ছিলেন । 
হকের পক্ষে, বাতিলের প্রতিরোধে তিনি 
সামনের সারিতে থাকতেন । কক্সবাজারের 
দীনী আন্দোলনের বীরত্গাথায় যার নাম 
অবিস্মর সেই মাওলানা হাফেজ 
অছিয়র রহমান (রহ.)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর 
ইসেবে অসামাজিক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে 
তাঁর সাহসী ভূমিকার কথা সর্বজন 
স্বীকৃত । ২০১১ সালেও রামুতে সার্কাসের 
নামে যাত্রাসহ অশ্লীলতা বন্ধে তিনি বীর 
দর্পে রাজপথে নেমে আসেন । তাঁর বলিষ্ঠ 
নেতৃত্বে তেজোদীপ্ত প্রতিবাদী ভূমিকার 
ফলে প্রশীসন ওই সার্কাস বন্ধ করে দিতে 
বাধ্য হয়। বিয়ে আয়োজনের নামে 
মেহেদী আসরসহ যাবতীয় অপসংস্কৃতি, 
কুসংস্কার ও শিরক-বিদআতের রিরুদ্ধে 
তিনি ছিলেন আজীবন সং ও 
প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর । সুন্নাতে রাসুল (সা.)- 


তিনি ধৈর্যচ্যত হননি । উত্তম ধৈর্যের প্রকৃষ্ঠ 
নজির স্থাপন করেছেন । আল্লাহর এই প্রিয় 
বান্দাহ হাসি মুখেই এই _ পৃথিবীকে 
চিরবিদায় জানিয়ে অনন্ত জীবন বরণ 
করেছেন, যা সাত্যিকার মু'মিনেরই 
বৈশিষ্ট । “কবি আল্লামা ইকবাল যেমন 
বলেছেন, ঈমানদারের নিশানাটি বলতেছি 
ভাই তোদের তরে/মৃত্যুকালে মৃদু হেসে 
মৃত্যুকে যে বরণ করে ।' 

বর্ধীয়ান এ আলেমে দীনের ইন্তেকালে 
গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ 
ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক 
আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বুখারী, 
জামিয়া দারুল মা'আরিফ আল- 
ইসলামিয়ার উপাধ্যক্ষ আল্লামা 
ফুরকানুল্লাহ খলিল, ঢাকা বসুন্ধরা 
আল্লামা মুফতি আরশাদ রহমানী, মাসিক 
আত-তাওহীদ সম্পাদক ড. আ.ফম 
খালিদ হোসেন, ঢাকা শায়খ যাকারিয়া 
আল্রামা মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ, 
কওমী মাদরাসা শিক্ষক ফেডারেশন 
সভাপতি মাওলানা আবদুল মাজেদ 
আতহারী প্রমুখ । 

উল্লিখিত ওলামায়ে কেরাম বলেন, 
মাওলানা আমান উল্লাহ সিকদার রেহ.) 
ছিলেন, একজন বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ 
ও সমাজ সংস্কারক ৷ ইসলামী শিক্ষার 
আলো বিতরণের মাধ্যমে আদর্শ সমাজ 
প্রতিষ্ঠায় তিনি অসামান্য অবদান রেখে 
গেছেন । শিরক-বিদআত ও অপসংস্কৃতির 
প্রতিরোধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার । 
তার ইন্তেকালে আমরা একজন প্রজ্ঞাবান 
আলেমে দীন ও দীনী রাহাবারকে 
হারিয়েছি । আমরা মহান আল্লাহর দরবারে 
মরাহমের রুহের মাগফিরাত ও দরজাত 
বুলন্দি কামনা করি । (আমীন) । 


নভেম্বর"১৬::4:::::::7) আত্তার্জহীদ ২৫ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


ইসলাম আল্লামা মুফতী তকী উসমানীর চিঠি 


[হামিদ মীর বিখ্যাত পাকিস্তানী সাংবাদিক ও কলামিস্ট | বর্তমানে তিনি 090 [০৮3 টেলিভিশনে 04119] 
[81]. নামে টকশোর উপস্থাপক । ১/১১ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর তিনি আফগানিস্তানে দুর্গম পাহাড়ে উসামা 
বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করেন । এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে জন কেরি, 


হিলারি ক্লিন্টন, টনি ব্রেয়ার, কলিন পাওয়েল, নেলসন ম্যান্ডেলা ও শিমন প্যারেজের মতো বিশ্বখ্যাত রাজনৈতিক 


নেতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন । তিনি £দেনিক পাকিস্তান ও €দনিক আওসাফ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে 


দায়িত্‌ পালন করেন । পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তার সুচিন্তিত কলাম ছাপা হয় | বাংলাদেশের দৈনিক প্রথম 


আলো ও টদনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকায় তার কলাম অনুদিত আকারে প্রকাশ করা হয় । হামিদ মীরের কাছে লিখিত 


শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তকী উসমানী (দো. বা.)-এর চিঠিটি মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে 


প্রকাশ করা হল । অনুবাদ করেছেন লন্ডন প্রবাসী লেখক মাওলানা মাহফুষ আহমদ- সম্পাদক] 


শ্রদ্ধেয় জনাব হামিদ মীর সাহেব! 
আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি 
ওয়া বারাকাতৃহআমার প্রচণ্ড ব্যস্ততা থাকা 
সত্ত্বেও আপনার কলামগ্লো আগ্রহভরে 
আমি পাঠ করি । অনেক সময় পড়ে মুগ্ধ 
হই। কিন্তু সদ্যপ্রকাশিত এক কলামে 
আপনি কোনো এক বইয়ের উদ্ভৃতিতে এ 
কথা বর্ণনা করেছেন যে, শায়খুল ইসলাম 
হযরত মওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ 
সাহেব মাদানী (রহ.) এবং হযরত 
মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব 
(রহ.) মুসলিম লীগের পক্ষে ইলেকশনের 
জন্যে কায়িদে আযমের কাছে ৫০ হাজার 
রূপি দাবি করেছিলেন এবং তা না 
পাওয়ায় তারা মুসলিম লীগের বিরোধিতা 
শুরু করে দেন । 

আপনার মতো দায়িত্বশীল লেখকের 
কলামে এমন কথা পড়ে বড় কষ্ট হলো । 
আমি তো হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ 
শফী (রহ.)-এর অযোগ্য এক সন্তান এবং 
চিন্তা-চেতনায়, মন-মানসিকতায় হাকিমুল 
উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.) এবং শায়খুল ইসলাম 
আল্লামা শাবিবির আহমদ উসমানী (রহ.)- 
এর রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী; 
পাকিস্তান আন্দোলনে যাঁদের বিরাট 
অবদান রয়েছে এবং যাঁদের প্রশং 
আপনিও করেছেন । কিন্তু সাথে সাথে 
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ 
হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এবং 


হযরত মুফতী কেফায়াতুল্লাহ (রহ.)-এর 


হয়ে থাকুক না কেন, পাকিস্তান হয়ে 


জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও খোদাভীতি 


যাওয়ার পর তার সংরক্ষণ করা চাই ।' 


এবং উম্মাহর প্রতি তাদের নিংস্বার্থ দরদ 


এখন যেহেতু ওইসব বুযুর্গ দুনিয়া থেকে 


সকল মতাদর্শের লোকদের দৃষ্টিতে 
সবরকমের সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধে । 
হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা যে 
ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নিজের জান ও 
মালের তোয়াঞ্কা না করে যে অরান্ত 
পরিশ্রম করেছেন; যে ব্যক্তির সামনে এসব 
ইতিহাস থাকবে, সে একথা কল্পনাও 
করতে পারবে না যে, কোনো ধরনের 
আর্থিক প্রলোভন তাদেরকে ওই অবস্থান 
থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবে, উম্মাহর 
দরদে পূর্ণ ধার্মিকতার সাথে তারা যা 
সঠিক ভেবেছিলেন । এমনিতেই 
মতপার্থক্যকে অপবাদ ও কুধারণার সীমায় 
পৌছানো সমীচীন নয়। বিশেষত 
মতপার্থক্য যখন হয় এমন বুযুর্গদের সঙ্গে; 
যাদের জীবন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও 
ধর্মপরায়ণতার অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছে । পাকিস্তান হওয়ার পর 
হযরত মাদানী (রহ.)-এর এমন উক্তি না 
জানি কত লোক তার থেকে শুনে রেকর্ড 
করেছে যে, প্রথমে এ বিষয়ে মতপার্থক্য 
হতে পারে যে, অমুক স্থানে মসজিদ হওয়া 
উচিত কি না? কিন্তু মসজিদ যদি তৈরি 
হয়ে যায় তবে এর রক্ষণাবেক্ষণ সকল 
মুসলমানের ওপর ফরয । সুতরাং 
পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে যে মতপার্থক্যই 


চলে গেছেন, তখন এরকম কথা বই- 
পুস্তকে লেখা এবং পত্র-পত্রিকায় প্রচার 
করা এ দৃষ্টিকোণ থেকেও অভিযুক্ত যে, 
তারা তো জবাবদিহিতার জন্যে উপস্থিত 
নয় । অন্য কোনো মুসলমানের ওপর, 
বশেষত আল্লাহঅলা কোনো বুযুর্পের 
ওপর, বিশ্বস্ত তথ্যসূত্র এবং পূর্ণ অনুসন্ধান 
না করে এমন আপত্তি উত্তাপন করা; যার 
খপ্তনে তার সারাটা জীবন অতিবাহিত 
হয়েছে, এটা শুধু একটা না জায়েয কর্ম তা 
নয়, বরং এর দ্বারা উম্মাহর মধ্যে আরো 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া ভিন্ন কিছু অর্জন 
হবে না । আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সব 
শোনাকথা প্রচার করা থেকে কঠোর নিষেধ 
করেছেন । সুতরাং আমি আপনার কাছে 
আশা রাখব যে, পরবর্তী কোনো কলামে 
এই অপবাদ থেকে আপনার দায়মুক্ত 
হওয়ার ঘোষণা করবেন । 


ওয়াস সালাম 

আপনার শুভার্থী 
মুহাম্মদ তকী উসমানী 
অনুবাদ: মাহফুয আহমদ 


সূত্রঃ মাসিক আল বালাগ, পৃ. ২৩-২৪, 
জুমাদাল উলা ১৪৩০ হিজরী _ মে ২০০৯ 
পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত । 
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রসী ও রিসালায়ে নূর 


মোহাম্মদ ইরফান হাওলাদার 


পূর্বপ্রকাশিতের পর] 
আঙ্কারা গমন 


নিশ্ুপ ছিল না। এ সুযোগে ১৯২২ 


এ ভয়ও পরে কাজ করল না, 
প্রস্তীবনার পক্ষে গুটিকয়েক সদস্য 


আঙ্কারের জাতীয় নেতারা যখন 
নুরসীকে আঙ্কারায় আমন্ত্রণ জানালেন 


সালের ১ নভেম্বর আঙ্কারা সংসদের 


হাত তুললেন । অথচ ফলাফলে বলা 


এক ভাষণে মুস্তাফা কামাল 


তখন নূরসী এ অর্থে আঙ্কারায় আসতে 


উসমানীয় খিলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা 


চাননি যে, অধিকতর ভয়ানক স্থান 


হল সবাই এতে সমর্থন দিয়েছেন 
এবং এ অসম্ভব মিথ্যাচারে সদস্যরা 


দেন এবং খিলাফতকে সীমিতভাবে 


ইস্তাম্বুল হতে পলায়ন করা হবে । তিনি 


থাকার অনুমতি দেন । প্রকৃতপক্ষে 


বারবার বলেছিলেন, আমি মনে করি 


মুস্তাফা কামাল খিলাফত অবলুপ্ত 


ইস্তাম্থুল হতে যুদ্ধ করাই আমার জন্য 


হতভম্ব হয়ে গেলেন । 
যাক এভাবেই সদাচারী সুলতান 


করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন যা কিনা 


প্রতিষ্ঠিত, 
সহানুভূতিতে 


সংগত | আঙ্কারার নবগঠিত জাতীয় 


আঙ্কারার সংসদই ঘোর বিরোধিতা 


সংসদ, যা ইস্তাম্বুলের সংসদের পাল্টা 


করে । বস্তুত খিলাফত থেকে 


বীরতে গর্বিত, 
সুলতান মুহাম্মদের মহানুভবতায়, 


গঠিত হয়ে মুক্তিসংগ্রামের তড়িৎ 
সিদ্ধান্ত নেওয়া আরম্ভ করে সেই 
সংসদের প্রধান মোস্তফা কামাল পাশা 


সালতানাত বা সরকারকে পৃথক 


সুলায়মানের শ্রেষ্ঠত্বে পরিপূর্ণ 


করার চেষ্টা কোনো দিন তুর্ক অমাত্য 


ও নেতারা মেনে নেওয়ার কথা না। 


বদীউষ্‌ যামানকে তিন তিনটি পৃথক 


হয়েছিল ১২৯৯ সালে ছোট সুগ্তত 


তাছাড়া এ ব্যাপারে ইসলামের 


চিঠিতে আঙ্কারায় আগমণের সবিনয় 
অনুরোধ জানালেন । পরিশেষে তিনি 


দৃষ্টিভঙিও পরিস্কার । এ ব্যাপারে 


নগরীতে, তা দীর্ঘ ৬২৩ বছর পর 
১৯২২ সালে শেষ হল। পুর্ব 


এক ইতিহাসবিদের বক্তব্য হচ্ছে, 


১৯২২ সালে ঈদুল আযহার কয়েক 
দিন পূর্বে আক্কারা যান । 


ইসলাম কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্র হতে 
দীনকে পৃথক করার পক্ষপাতী নয় । 


১৯২২ সালের ২২ আগস্ট মিত্র 


স্বভাবসিদ্ধভাবেই আঙ্কারা সংসদের 


হতে আলবেনিয়া শাসনকারী তুর্কি 


বাহিনীর সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত 
হয় তুর্কি সেনাবাহিনী । অবশেষে 
আনাতোলিয়ার সম্মিলিত মিত্রবাহিনী 


সদস্যরা মুস্তাফা কামালের প্রস্তাবের 


জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এ উসমানী 


ঘোর বিরোধিতা করেন । মুস্তাফা 
কামালের মাধ্যমেই এ রাষ্ট্রকে 


২৯ সেপ্টেম্বর চরম পরাজয় বরণ 


চিরতরে ধ্বংস ও নষ্ট করার 


এতো 


করে নেয় ও আনাতোলিয়া শক্রমুক্ত 
হয় । যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রে আক্কারার 


মিত্রপক্ষের আশা রূপলাভ করে । 


কামাল পাশাকে অবতীর্ণ হতে দেখে 


পরে মুস্তাফা কামাল ধমক দিয়ে 


সরকার ছিল কার্ধকর তাই 
মিত্রবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে 


বলেন, যে করেই হোক এ প্রস্তাব 
পাস হবে... এবং বিরোধীদের মাথা 


আঙ্কারার সরকার; যদি ইস্তাম্বুল 


ও প্রক্রিয়াতেই মাটিতে পড়ে যাবে ॥ 


ইউরোপীয় এঁতিহাসিক ডেভিউ 


হোথাম বলেছিলেন, 
৬৬181 4১1৪1011010, 85 
70111006. টি 00061 1৬101911107 
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“আতাতুর্ক যা তা 
অসামান্য । অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্র 
এতটুকু ধর্মনিরপেক্ষ হয়নি যা তুরস্ক 
হয়েছিল । গৌড় মুসলমানেরা 
তুরক্ষের ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বধর্ম 
ত্যাগ করা এবং আতাতুর্ককে স্বধর্ম 
বিদ্বেষী বিবেচনা করে ॥ 


খিলাফতের বিলুপ্তি ও নব্য তুরস্ক 

১৯২২ সালের ১৬ নভেম্বর উসমানীয় 
সুলতান ও খলীফা ওয়াহিদ উদ্দীনকে 
ক্ষমতাচ্যুত করে আবদুল মজীদকে 
খলীফা নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রীয় 
প্রশাসনের সঙ্গে এবং যুদ্ধ ঘোষণা ও 
সামরিক স্থাপনার ব্যাপারে খলীফার 
কোনো প্রকার সংশ্রবই রইল না । 

১৯২২ সালের গ্রিস-তুরক্ক যুদ্ধ তীব্র 
আকার ধারণ করল । এ ক্ষেত্রে 
মুস্তাফা কামালের কৃতিত্ব _ স্বীকার 
করেই নিতে হয় যে, খিলাফত 
বিলুপ্তির রাজনৈতিক চক্রায়নের 
পাশাপাশি জাতীয় মুক্তিবাহিনী 
নেতৃত্বের অবকাশ তিনি বের করে 
নেন। তুরক্ষের সেনাবাহিনী 
অবশেষে তৃতীয়_ বৃহত্তর _ শহর 
ইজমির হতে আগ্রাসী গ্রিক বাহিনীকে 
পুরুরুদ্ধার করে নেয়। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের গালিপোলি যুদ্ধের সাফল্য 
যেমন মুস্তাফা কামালকে জাতীয় 
চরিত্রে অধিষ্ঠিত করে এবং যার পথ 
ধরে তিনি সালতানাত বিলুপ্ত করেনঃ 
ইজমিরের যুদ্ধে তার অনুগত 
সৈন্যবাহিনীর বিজয় তাকে ব্যাপক 
গ্রহণযোগ্য করে তোলে এবং তিনি 
খিলাফত ধ্বংসের মোক্ষম সুযোগটি 
পেয়ে যান । এটি ইতিহাসই স্বীকার 
করে যে, গ্রিক আগ্রাসীদের সঙ্গে 
তুরক্ষের জাতীয় সেনাবাহিনী যে 
লড়াই করে তাও ছিল ঘোষিত 
জিহাদ এবং একমাত্র ইসলামের 
মন্ত্রেইে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা 
হয়েছিল । যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 
বিরাট সংখ্যক ধরমীয়ি নেতার বিশ্বাস 


যে, সম্ভবত এ কারণেই মুসলিম 


খিলাফতের উচ্ছেদ মুসলিম উম্মার 


সেনাদল স্বগাঁয় সাহায্য লাভ 
করেছিল । অথচ যুদ্ধে বিজয়কে 


জন্য কেন মনোবেদনার কারণ ছিল? 
ইসলামের খিলাফতের ধারণা একটি 


ন্যক্কারজনকভাবে ছিনতাই করেন 


প্রতিষ্ঠিত ধারণা | পবিত্র কুরআনে এ 


মুস্তাফা কামাল ও তার অনুগত 
সেনাপ্রধান ইসমত যুনুনু । 


খিলাফতের ধারণা প্রদত্ত হয়েছে 


এবং একক উম্মাহভিত্তিক 
বদীউফ্‌ যামান তার স্মৃতিচারণ খিলাফতের ধারণা হাদীসে প্রকট । 
ইতিহাসের পরিমাপে ইসলামের 


করতে গিয়ে বলেন, “১৯২২ সালে 


আমি যখন আঙ্কারায় গিয়ে পৌছাই 


খিলাফতের সুচনা মদীনা সনদের 


তখন দেখি জনগণের বিশ্বাসের 
মনোবল খুবই উঁচু । কারণ সম্প্রতি 


পর থেকেই এবং এর অবলুপ্তি 
১৯২৩ সালে । যদিও মধ্যবর্তী সময়ে 


ইসলামের সৈন্যরা গ্রিক আগ্রাসন 


কিছু কিছু খলীফা নামধারী সুলতান 


রুখে দিয়েছে । কিন্তু আমি দেখলাম 


কুরআনের ভাষ্য হতে দূরে চলে 


মায়াময় 


বিশ্বাসহীনতার ঘ্ৃণাপ্রবাহটি মিথ্যা গিয়েছিলেন, তবুও কুরআন 
ভঙ্গিতে তাদের মনকে নির্দেশিত খিলাফত ছিল, আর 
বিষময়, ধ্বংস ও বিভ্রান্ত করবার উপশমের অবকাশও ছিল । তাই 


প্রয়াস চালাচ্ছে । হে আল্লাহ! আমি 


উসমানীয় সালতানাদের উচ্ছেদ 


বললাম, এ ধারা তো বিশ্বাসের 


মুসলিম উম্মাহর কাছে শুধু একটি 


স্তম্তগুলোকে ক্ষতি করেছে । আঙ্কারা 
সংসদেও বিভক্তি নেমে আসে । 


গৌরবজনক ইতিহাসের অবলুপ্তি 
মাত্র, কিছু খিলাফতের অবলুপ্তি হচ্ছে 


মুস্তাফা কামাল পাশা খিলাফত 
বিলুপ্তির আহ্বান জানালে বিরোধ 
শুরু হয় । 


উম্মাহর অবলুপ্তি। খিলাফতের 
অঞ্চল একটি বৃহত্তর রাক্ট্র-ব্যবস্থা, 


কিন্তু জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্্‌ 


মুদ্রা ও অর্থ-ব্যবস্থা এবং শরীয়ার 


প্রদানের ব্যর্থতার জন্য খলীফা 
ওয়াহিদ উদ্দীন যখন অভিযুক্ত হলেন 
তখন খিলাফতের বিরোধীরা 


অধীনে থাকবে । শুধু সীমিত 
প্রশাসনিক স্থায়ভ্তশীসনভিত্তিক রাষ্ট্র 
গড়ে উঠতে পারে। পৃথিবীতে 


মুক্তিসত্রামের অব্যবহিত পরপরই 


প্রত্যেক মুসলমান ভাই এবং একে 


সক্রিয় হয়ে উঠল । বস্তুত তুরক্ষের 


অপরকে পৃথক জাতি হিসাবে চিহ্নিত 


জাতীয় মুক্তিসগ্রাকে আপামর 


করার অবকাশ নেই । এ সুদৃঢ় ধারণা 


মুসলিমসমাজ খিলাফতের জন্য 


প্রতি বছর এখনো ১০ জিলহজ 


লড়াই গণ্য করেছিল । ফলে 


আরাফাতের ময়দানে উলে ওঠে; 


ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া আরব হতে 


কিন্তু খিলাফতের অভাবে এ 


প্রচুর সমর্থন-সাহায্য তুরস্কের 


অনুভবের কোনো বাস্তব মূল্য 


মুক্তিসংখ্ামে গৃহীতও হয় এবং 
মুস্তাফা কামাল পাশা মুসলিমবিশ্বে 


থাকেন | সম্ভবত এ কারণেই আদি 
জায়নিষ্ট আন্দোলনের উদ্ণাতা কন্টর 


এভাবে পরিচিতও হন । ভারতের 
কংগ্রেসের নেতারাও এমনকি 


ইহুদি নেতাদের একটি স্বপ্ন ছিল, 
কিভাবে এ খিলাফত ধ্বংস করা 


গান্গীজী স্বয়ং এ আন্দৌলনকে 
সমর্থন দান করেন এবং আলী 


সম্ভব হয় । খিলাফত যেন এরপরও 
থেকে যায় সে জন্য মিসর ও ভারত 


ভ্রাতৃদ্ধয়ের খিলাফত আন্দোলনের 


হতে দুটি উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দ 


সঙ্গে সম্পৃক্ত বৃহত্তর অসহযোগ 


আঙ্কারায় আসেন এবং মুস্তাফা 


আন্দোলনের সুচনা করেন । কিন্তু 
পরবতীঁতে দেখা গেল যে, মুসলিম 


কামাল পাশাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ 
করেন যে, মুসলমানদের ১৩০০ 


উম্মাহ খিলাফত রক্ষার জন্য এ 
মুক্তিসংগ্রামের মঙ্গল প্রার্থনায় প্রণত 


বছরের এঁতিহ্যবাহী খিলাফত যেন 
ধবংস না করা হয়। এমনকি তারা 


ছিল । এ মুক্তিসংগ্রামের অব্যবহিত 


প্রয়োজনে কামাল পাশাকে খলীফার 


পরপরই সে খিলাফতের উচ্ছেদ 
হল । 


পদ গ্রহণেও অনুরোধ জানান ৷ কিন্ত 
খিলাফতের অস্তিত্বের যেকোনো 


নভেষ্র'১৬ জু আত্তর্তহীদ ২৮ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


প্রত্তাবনা মুস্তাফা কামাল পাশা 
সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন । 


জাতীয়তাবাদের অভিশপ্ত বীজ 


এ দুনিয়ায় গাজী ও শহীদদেরকে 


ছড়িয়ে দেয় এবং তাদেরকে 


তুর্কিদের উসমানী খিলাফতই ছিলো 
মুসলিমবিশ্বে ইসলামী খিলাফতের 
সর্বশেষ প্রতিনিধি । হারামাইন, 
হিজায ও আরববিশ্ব ছিলো বিশাল 
উসমানী খিলাফতের অন্তর্ভূক্ত ৷ 
বলাবাহুল্য যে, এটা খিলাফতে 
রাশিদা ছিলো না, কিন্তু ছিলো 
ইসলামী খিলাফতের অবশিষ্ট এবং 
মুসলিমউম্মাহর এঁক্য ও শক্তির 
প্রতীক । তাই ইহুদি-খিস্টান চক্র 
শুরু থেকেই তৎপর ছিলো উসমানী 
খিলাফত ধ্বংসের কুট চক্রান্তে । 
শেষ দিকে উসমানী খিলাফত যখন 


সংস্থার 
প্রতিনিধিদল তুর্কি খলীফা সুলতান 
আবদুল হামীদ খানের কাছে প্রস্তাব 
নিয়ে আসে যে, সকল বৈদেশিক খণ 
তারা পরিশোধ করবে, তদুপরি জঙ্গি 
নৌবহরের আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় 
অর্থায়ন করবে; বিনিময়ে বেশি কিছু 
নয়, ফিলিস্তীনে একখণ্ড বাসভুমি 
তাদেরকে “দান করতে হবে । 
সুলতান আবদুল হামীদের অনেক 
দোষ-দুর্বলতা ছিলো, কিন্তু এ প্রশ্নে 
তিনি মর্দে মুমিনের পরিচয় 
দিয়েছিলেন । ইহুদিদের প্রস্তাব 
ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তিনি 


বলেছিলেন । যা বলেছিলেন 
ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা 
রয়েছে । বলেছিলেন, আমার 


দুর্বলতা তোমরা বুঝতে পেরেছো, 
তাই অর্থের প্রলোভন দেওয়ার 
দুঃসাহস করেছো, কিন্তু আমি তো 
এর বিনিময়ে ফিলিস্তিনের একমুটো 
বালুও তোমাদের দেবো না 1 

প্রলোভনে যখন কাজ হলো না তখন 
ইহুদিচক্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো, 
যেকোনো মুল্যে উসমানী খিলাফত 
ধবংস করেই তারা ক্ষান্ত হবে । শেষ 


স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখায় । 


মোস্তাফা কামালের সম্মুখে 

এ দিনগুলোতে বদীউয্‌ যামান 
আঙ্কারায় এসে সুখী হতে পারেনি । 
কারণ তিনি দেখলেন, অধিকাংশ 
লোকই নামায আদায় করে না, বরং 
নামায আদায়ে নিরুৎসাহিত করা 
হচ্ছে । অনুরূপভাবে মোস্তাফা 
কামাল পাশার কাজ-কর্ম ও আচার- 
আচরণ ইসলামবিরোধী । এ জন্য 
তো মুক্তিসংথাম হয়নি । যা তাকে 
মর্মাহত করলো, তাই তিনি ১৯ 
জানুয়ারি ১৯২৩ সালে সং 
প্রতিনিধিদেরকে সম্বোধন করে 
একটি প্রতিবেদন লিখেন । যাতে 
তিনি সংসদ প্রতিনিধিদের ইসলামের 
হুকুমকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন । 
তা নিম্নরূপ: 

“হে ইসলামের মুজাহিদগণ! এ 
ফকীর আপনাদেরকে কিছু নসীহাত 
শ্রবণের জন্য অনুরোধ করছি । 

এ বিজয় আপনাদের জন্য পরিপূর্ণ 
ইলাহী নিয়ামত, আর ইলাহী 
নিয়ামত আপনাদের কাছ থেকে 
শুকরিয়া চায়, যাতে নিয়ামত 
অব্যহত থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। 
অন্যথায় নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় 
না করলে নিয়ামত হাতছাড়া হবে । 
যেহেতু আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের 
মাধ্যমে কুরআনকে শক্রর হাত থেকে 
রক্ষা করতে 


আপনারা নেতৃত্ব দিয়েছেন। 
কুরআনের সুনিশ্চিত হুকুমকে মানার 
দ্বারা সেই নুরানী দলগুলোর বন্ধু 
হওয়ার চেষ্টা করার জন্য উচ্চ 
সাহসিকতা অত্যাবশকীয় । অন্যথায় 
এখানের উচ্চপদস্থ সেনাপতি হলেও 
ওখানে একজন সাধারণ সৈনিকের 
কাছ থেকে নুরানী সাহায্যের জন্য 
বাধ্য হবে। কারণ এ মূল্যহীন 
দুনিয়ার সম্মান ও মর্যাদার এমন 
কোনো গুরুত্ব নেই যে, বুদ্ধিসম্পন্ন 
মানুষদেরকে তা পরিপূর্ণ অন্তুষ্ট 
করবে এবং একে তাদের মূল লক্ষ্য 
বানাবে । 

এ মিল্লাতে ইসলামের দলগুলোর 
মধ্যে যেসব দল নামাযহীন থাকুক 
অথবা ফাসিক থাকুক না কেন 
তাদের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা দীনদার 
হোক তা আশা করে । যেহেতু পূর্ব 
কুরদিত্তানে সকল সরকারি 
ব্যক্তিবর্পণের নিকট প্রথম প্রশ্ন তারা 
নামায পড়ছে কি না? যদি নামায না 
পড়ে, তাহলে যতই শক্তির অধিকারী 
হোক সকলের কাছে অবিশ্বাসের 
পাত্র হবে । 

এক সময় বায়তুশ শাবাব নামক 
শহরে আন্দোলন চলছিল । আমি 


জিজ্ঞাসা করলাম, কেন এ 
আন্দোলন? তারা বললেন, গভর্নর 
নামায পড়ে না। এ রকম 


দীনহীনদের কি করে আনুগত্য করা 
যায়ঃ অধিকন্ত যারাই এ আন্দোলন 
করছে তারাও নামায আদায় করে 
না। 

নবীদের অধিকাংশের পূর্বে আগমণ 


এবং দার্শনিকদের পশ্চিমে আগমণ 


এর আদায় করা 
দরকার । যাতে তার বরকতে 


আযিলী তাকদীরের একটি লক্ষণ যে, 
পূর্বে উন্নতি ও অগ্রগতি দীনও 


আপনাদের ওপর উদীত এ বিজয় 
খুবই সুন্দর ভাবে অব্যাহত থাকে । 
আলমে ইসলামকে সুখী করে তাদের 


পর্যস্ত তাদের চক্রান্ত সফল হলো 


মুহাববত ও সম্মানও আপনারা অর্জন 


আরবশীসকদের বিশ্বাসঘাতকতায় । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একপর্যায়ে হিজায, 


করেছেন । কিন্তু এ সম্মান ও 
মুহাববতের ধারাবাহিকতা রক্ষার 


সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর, জর্দানসহ 


জন্য ইসলামের নিদর্শনগ্তলোকে 


সমগ্র আরববিশ্ব তুর্কি খিলাফতের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে | ইংরেজ- 


মানতে হবে । কারণ মুসলমানগণ 
শুধু ইসলামের খাতিরেই আপনাদের 


ইনুদিচক্র আরবদের মাঝে আরব 


ভালোবাসে । 


কালভেদ দ্বারা হবে।, আকল বা 


একটি কার্যকর পন্থা দান করুন । 
অন্যথায় আপনার সকল কর্ম বাহ্যিক 


ও ফলহীন হবে । 
মনে রাখবেন, এ সময় 
জামায়ীতবদ্ধতার সময়, আমাদের 


সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা 
রাখতে হবে । কারণ নিশ্চয়ই তিনি 


নভেষ্র'১৬ -_____'। আত্তর্তহীদ ২৯ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 
উত্তম 


কর্মবিধায়ক । 


খ্রিস্টান জগতের গভীর শ্রদ্ধা ও 
কৃতজ্ঞতার কারণ হয়েছিল এবং তারা 


এ প্রতিবেদনটি প্রতিনিধিদের মাঝে 
বিতরণ করা হলো । এর প্রভাবে ৬০ 
জন সংসদ প্রতিনিধি ধর্মীয় আচার- 
আচরণের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হলো 
নামায প্রতিষ্ঠা করতে শুরু 


স্থানান্তরিত হয়ে যান । 
মোস্তাফা কামাল এ প্রতিবেদনে খুশি 
ছিলেন না। তিনি বদিউজ্জমানকে 


আরম্ভ হল। তুরক্ষের প্রধান 


তুর্কি জাতিকে ভেতর দিয়ে হত্যা 


প্রতিনিধিকে ব্রিটিশ নেতা লর্ড কার্জন 
ঠ 

[0 7011095% 019991%95 ৮16) 19 
9৮৮10 11810 15 [169 %৮10]) 191977 
210 15 1:910959176861৮9 1019 
8170 59515 1176177 29109, 1 ৮৮11] 
709001776 0015 0171660 ৮110) 03 
210 5811) 076 1991990 8170 
57806065076 01011501871) ৮৮০0110, 
210 ৮৮৪ 91091] 51৮০ 1 ৮৮191 1 
৬/৪1009. 


করে এ জাতিকে চিরতরে পঙ্গু করে 
দিয়েছিল । বিটেনের একটি 
কুটনীতিকে শ্রদ্ধা করতেই হয়। তা 
হচ্ছে পৃথিবীতে সামরিক অর্থে 
তাদের বিজয় খুব বেশি অর্জিত 
হয়নি । তাদের কাজই ছিল প্রতিটি 
বিরোধী শক্তির অভ্যন্তরে 
“বিশ্বাসঘাতক গড়ে তোলা এবং তার 
মাধ্যমে সে শক্তি ধ্বংস করা । ভারত 
উপমহাদেশে মীর জাফরের শুধু 


ডেকে পাঠালেন । তাদের মাঝে 
বিশাল বাগবিতপ্তা হলো । মোস্তাফা 


'যদি তুরস্ক নিজ হাতে ইসলামের 


লোভ ছিল নবাবের পদটির, আর 


সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে 


কামাল বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে 
আপনার মতো একজন ভালো 


এবং তার সমস্ত মূল্যবোধ 
সম্পূর্ণরূপে ভস্ম করে দেয় তবেই 


আলিম আমাদের প্রয়োজন । 


তারা আমাদের সঙ্গে যথার্থ একাত্ম 


আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত হতে 


কিছু নয়। কিন্তু তুরক্ষের “মীর 
জাফরের অন্তরের প্রশান্তিই ছিল 
ইসলামের ভিত্তিকে তছনছ করে 
দেওয়ার । 


হবে ও খিস্টান জগতের শ্রদ্ধা ও 


অবশেষে সে ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলো 


উপকৃত হওয়ার জন্যই আমরা 


কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে এবং 


আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে 


এর পরে তারা যা চায় আমরা তাই- 


ছিলাম | কিন্তু আপনি যে কাজটি 


ই তাদেরকে দেব ।' 


প্রথম করলেন সেটি হলো নামাযের 
কথা । সুতরাং এখানে আপনার প্রথম 


তার প্রস্তাবনায় মুস্তাফা কামাল সাগ্রহ 
সম্মতি প্রদান করলে তুরস্কের প্রধান 


প্রয়াস হলো এ পরিষদীয় লোকদের 


প্রতিনিধি ইসমত যুনুনু পুনরায় লর্ভ 


মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা । বদীষ্‌ 


কার্জনের সঙ্গে লাওসেন-এ দেখা 


যামান তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে 


করেন । লর্ড কার্জন নির্ভীবনায় 


তীক্ষ ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন, 
সবচেয়ে উজ্ভ্ল সত্যতা হলো 
নামায । সুতরাং যে ব্যক্তি নামায 
তি করে না সে হলো 
বিশ্বাসঘাতক আর বিশ্বাসঘাতক 
হলো প্রত্যাখ্যাত । 
তাই মোস্তাফা কামাল ভাবতে 
লাগলেন কীভাবে বদীউয্‌ যামানকে 
আঙ্কারা থেকে সরানো যায় । তিনি 
স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য 
তাকে পূর্ব প্রদেশগুলির সাধারণ বক্তা 
নিযুক্ত করতে চাইলেন । এজন্য 
তাকে দিতে চাইলেন প্রলুন্ধকর অর্থ ৷ 
কিন্ত সাঈদ নুরসী এ আবেদন 
প্রত্যাখ্যান করেন । 
মুক্তিসংগ্রামের প্রকৃত তথ্য ও সত্য 
নিয়ে তখন তুমুল বিতপ্তা চলছে । 
ফ্ুন্টে অংশগ্রহণকারী এক বিরাট 
অংশ সমগ্র মুক্তিসংগ্রামে কামালের 
একক নেতৃত্ব অস্বীকার করল । 


ইসমত যুনুনুকে বলন যে, 
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“সত্য ঘটনা হচ্ছে তুর্কিরা আর 
কোনো দিনও তাদের আগের 


আসল | বহু বিরোধী তখন জীবনের 
ওপারে, আঙ্কারার গ্রান্ড আাসেম্বলিতে 
তখন নব্য কল্পবিলাসীদের বড্ড 
বেশি দাপট । এ অবস্থায় কোনো 
নির্ধারিত বিতর্ক ছাড়াই খিলাফত 
বিলুপ্তির বিল পাশ হয় সংসদে 
১৯২৪ সালের ১ মার্চ তুরক্ষের 
সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত 
বিলুপ্তির ঘোষণা করলে সমগ্র 
মুসলিমবিশ্ব হতবাক হয়ে যায়। 
খলীফা আবদুল মজীদকে ওই 
রাতের মধ্যে ইস্তাম্থুল ত্যাগ করার 
নির্দেশ দেওয়া হয় । একটি মাত্র হাত 
ব্যাগ নিয়ে ওই রাতে পদব্বজে 
আবদুল মজীদ স্বপ্নের ইস্তাম্বুল ত্যাগ 


শক্তিমত্তা সঞ্য় করতে পারবে না, 


করেন । খলীফা আবদুল মজীদকে 


যেহেতু তাদেরকে আমরা ভেতর 


কিভাবে ইস্তাম্বুল থেকে বের করা 


দিয়ে হত্যা করে দিয়েছি ॥ হয়েছিল, এ বর্ণনার ব্যাপারে 
বস্তুত ৬০০ বছরের উসমানীয় মতভেদ আছে । ১৯৫৩ সালে লন্ডন 
তুর্কিরা ক্রসেডারদের ইসলাম হতে প্রকাশিত তকিউদ্দীন আল- 
উচ্ছেদের আক্রমণ শুধু রোধই নাবাহানীর 7.০ [5191710 56০-এ 
করেনি, ভিয়েনা পর্যন্ত দখল করে লেখা হয়েছে, সম্পূর্ণ অপদস্ত 
ইউরোপের অন্তস্থলে পৌছে অবস্থায় আবদুল মজীদকে ন্যুনতম 


পুনুরুদ্ধার করে তারা বিশ্বমুসলিম 
ভ্রাতৃত্ব ও এক্য ফিরিয়ে এনেছিল । 
ইসলাম হতে তুর্কিদের চিরতরে 
বিচ্ছিনন করার গভীর ষড়যন্ত্র তাই 


পশ্চিম সীমান্ত পথে বের করে 
দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ড. 
শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমানের 


নভেম্বর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৩০ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


উসমানী সালতানাত গ্রন্থের তথ্য 


নাস্তিকতার বিস্তার রোধ ও 


বইটি ছিল সংক্ষিপ্ত এবং তুরক্কে 


অনুসারে নব্য তুরস্কের রিপালিকান 


মূলউৎপাটন করা সম্ভব হয় ।তিনি এ 


আরবি ভাষায় দক্ষ ও আরবি 


গার্ডেরা সসম্মানে মুসলিম সুনী 


বইটি আরবি ভাষায় রচনা করেন । 


জগতের শেষ খলীফাকে সীমানা 
পাড় করিয়ে দেয় । 
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“এভাবেই মোস্তাফা কামাল ইসলামী 
রাষ্ট্র ও ইসলামী ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে 
তার স্থলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থার সূচনা করলেন । ইসলামী 
রাষ্ট্র ধ্বংস করে তিনি কাফেরদের 
(অবিশ্বাসী) স্বপ্ন পুরণ করলেন, যা 
তারা সময় হতে দেখে 


ইস্তাম্ুল ও আঙ্কারায় অবস্থানকালে 
সাঈদ নুরসী আরবি ও তুর্কি ভাষায় 
কিছু বই প্রকাশ করেছিলেন । আরবি 
ভাষায় তার প্রথম বইটি ছিল 
ইশারাতুল ইণজায যা তিনি রাশিয়ার 
লিখেছিলেন । এরপর ১৯২১ সালে 
তিনি কাহিল ইযাজ ফিল মানাতিক 
বইটি প্রকাশ করেন । আঙ্কীরায় 
অবস্থানকালে তিনি লিখেছিলেন 
যায়লুল যায়ল ও হুবাহসহ বেশকয়টি 
আরবি বই । তুর্কি ভাষায় তিনি 
১৯২৩ সালে প্রকাশ করেছিলেন 
আস-সুনুহাত । এ বইগুলোতে তিনি 
আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের 
পক্ষে অকট্য প্রমাণাদি আনয়ন 
করেন । পাশ্চাত্য অনুরক্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে দীন হতে যে দুরত্ব নাস্তিকতা 

সংশয়ের যে ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল 
তা রোধ করতে তিনি প্রয়াসী 
হয়েছিলেন । এরই ধারাবাহিকতায় 
তিনি ১৯২২ সালে বলিষ্ঠ যুক্তি ও 
সুতীক্ষ প্রমাণ সম্বলিত রিসালাতুত 
তাবীআ রচনা করেন । যাতে 


বইটিতে তিনি কুরআনের বিভিন্ন 
আয়াতের নূরের দ্বারা আল্লাহর 
অস্তিত্ব ও একত্ববাদকে প্রমাণ 


ভাষাচর্চা করার লোক ছিল খুবই 
কম । তাই তিনি নাস্তিকতার এ 
সংশয়বিস্তার রোধে পুনরায় কিছুটা 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ বইটি তুর্কি 


করেছিলেন । কিন্তু বইটি আরবি 


ভাষায় রচনা করেন । যাতে তিনি 


ভাষায় রচিত হওয়ায় এর দ্বারা 


তার শাণিত যুক্তি দিয়ে প্রকৃতিবাদ ও 


নাস্তিকতার প্রতিরোধ ও মানুষের 
মস্তিষ্কে এর প্রভাব বিস্তার রোধে যে 
প্রয়াস তিনি চালিয়েছিলেন তা খুব 
একটা কার্ধকর হলো না। কারণ 


বস্তবাদসহ নাস্তিকদের দীতভাঙ্গা 
জবাব প্রদান করেন । 


!চলবে। 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

ঙ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
শসবলিম ৬ মাসের খাহক হতে 


হয়। 
গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


00110 


10019, 09105021, 
8100181৩081 


1২০5)091 
11370 


06061থ1 ])0$ 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


79/ 07, থগাগা, 
00081, [াথ1), 0, 
07811, /১12118015191, 
910. 48912] ০00100109. 


11.1700 111100 


13000199810 & 40100 000011195, 11.2200 1151600 


10110. /1001108 1052550 1151900 


/১0508]18,. 1101800 1001160 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, টষ্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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ভাষান্তর: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদু্লাহ 


!মুবাশ্বির নাধির । সমকালের একজন শেঁকড়সন্ধানী গবেষক ॥ যে-বিষয়ে পর্যবেক্ষণে নামেন ঝানু গোয়েন্দার মতো তার অলি-গলি, 
অন্বি-সন্ধি ও আড়াল-আবডাল সবকিছুই ধবধবে আলোতে নিয়ে আসেন । মুবাশিরের কোনো গবেষণাই দায়সারা নয় । তথ্য-উপাত্ের 
বিচার-বিশ্রেষণে তিনি সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে পৌঁছার আগে দমবার পাত্র নন । কাজেই অনেক ইতিহাস ও ইতিহাসবেভ্াকে তিনি তীর ও 


ধারালো প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন ॥ তার লেখায় দৃঢ়তা আছে, যুক্তি আছে, হঠকারিতা নেই ॥ লেখকের ৫০০ পৃষ্ঠার পাঠকনন্দিত গ্রন্থ 
সাহাবাযুগের রাজনীতিপরবাহ: ইতিহাসের পুনাঠ: খালিচোখে খোলাচোখে (আহ্‌দে সাহাবা আওর জদীদ যেহেন কে শোবহাত) থেকে 
নেওয়া এ রচনাটি ইতিহাসের নিরস পাঠ নয় বরং ইতিহাসকে কাঠগড়ায় দাড় করানোর উত্তেজনাপূর্ণ এক সরস গবেষণা । সচেতন 
পাঠক এ লেখার ছব্রেছত্রে আলোড়িত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস | মূল উদ্র্তে লেখা গ্রন্থটির ভূমিকা ও উপসংহার থেকে মাসিক 


আত-তাওহীদের সচেতন পাঠকের জন্য আজকের লেখাটি অনুবাদ করা হলো_ সম্পাদক] । 


অধ্যায়-১ 
ইতিহাসের তথ্য: যাচাই ও বিশ্লেষণসূত্র 
এ অধ্যায়ে আমরা জানবো 


ইতিহাসের তথ্যগুলো কোন্‌ কোন্‌ সূত্রে 
আমরা পেয়েছি? সেসব সূত্রের চিত্র-চরিত্র 


বিস্তারিত বিবরণ নোট করে । পরবর্তী 
সময়ে তা বর্ণনা করে । কোনো ঘটনার 


কেমন? তথ্যগুলো আমাদের সময়কাল 


ই তথ্যাবলি কীভাবে বিন্যস্ত 


২. কা ইতিহাসের ঘটে এবং 
ঘটানো হয়? ০ 

৩. জিনতা তথ্য পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে কীভাবে পৌছায়ঃ 

৪. ইতিহাসের তথ্য বিচার-বিশ্রেষণের 
পন্থা কী? 

অধ্যায় শেষে আমরা ইতিহাসের বর্ণনাকে 

যাচাই-বাছাই ও সত্যাসত্য পরখ করার 

একটি সাধারণসূত্র সম্পর্কে অবগত হতে 


আমাদের সামনে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে 
ওঠে । আরও জানবো কীভাবে ইতিহাসের 


তথ্য সাজানো হয়? সাহাবাযুগ সম্পর্কে 


আহরনের পন্থা সম্পর্কে 


পর্যন্ত অবিকৃতভাবে এসেছে তোঃ 
ইতিহাসশাস্ত্রের সেই মানদণ্ড 
(১:০০০15)-ই বা কী যার সাহায্যে 
আমরা তথ্যগুলোকে যথাযথভাবে যাচাই 
করতো পারবো? তথ্যগুলোর সত্যাসত্য ও 
বিশ্বাসযোগ্যতা (£01000010111010105) 
সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারবো? 


ইতিহাসের তথ্যাবলি 
কীভাবে বিন্যস্ত হয়? 
ইতিহাসের তথ্য - যে যুগেরই হোক - 
বিন্যাসের একটি প্রক্রিয়া রয়েছে । এ 


প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলে সে সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো রহস্যের আড়ালে 
থাকে, বাস্তব সত্য অপ্রকাশিত থেকে 
যায় । যখন প্রত্যক্ষদশী থাকে তখন তারা 
যার যার দৃষ্টিভঙ্গি, পছন্দ-অপছন্দ ও 
কমবেশি মনের মাধুরী মিশানো রঙে আর 
স্বভাবসুলভ ঢঙে তা সাজায় । মানুষের 
স্বাভাবিক প্রবণতা ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 
হলো সে কোনো ঘটনার খুটিনাটি, 
আদ্যেপান্ত সবক"টি দিক স্মরণ রাখে না 
বরং সে ঘটনাকে নিজের অভিরুচি, 
অনুরাগ-বিরাগ ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 
দেখতে চায় ৷ যেমন ধরুন, একটি খুনের 


ধাপগুলো পেরিয়ে তা পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত 
পৌছায় । ধাপগুলো নিয়নরূপ: 


প্রথম ধাপ: ঘটনা ও 

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য 

যেকোনো ঘটনা যখন ঘটে এর কিছু লোক 
এর প্রত্যক্ষদর্শী থাকে । তারা ঘটনার 


ঘটনা ঘটলো । একজন প্রত্যক্ষদর্শী 
সম্পর্কে চমতকার বয়ান দিলো 
কিন্তৃহত্যাকাশ্রে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে 
পারলো না। কারণ সে ব্যাপারটিকে সেই 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে স্বাচ্ছন্দবোধ 
করছে না । এমনটি সে ঘটনার যথাযথ ও 


নভেম্বর'১৬ লা আত্তার্তহীদ ৩ 
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প্রাসঙ্গিক বর্ণনাও নোট করতে সক্ষম নয় । 
অথচ অন্য প্রত্যক্ষদর্শীর বেলায় দেখা 
যাবে সে খুনির বিস্তারিত আকার-অবয়ব 
বর্ণনা করতে পারবে না কিন্তু খুনের বর্ণনা 
যথেষ্ট নিখুত ও বিস্তারিতভাবে দিতে 
সক্ষম ৷ কারণ স্বভাগতভাবে সে ওদিকটায় 


হয়। বিভিন্নভাবে প্রমাণাদি যোগাড়ের 
চেষ্টা চলে । 


উঠা পুর্ণাঙ্গ চিত্র দাড় করানো 


আমেরিকা ও ইয়াহুদিদের যোগসাজস 
মাত্র । অন্যদিকে আমেরিকার অবস্থান ও 
বক্তব্য হলো, এটি আল কায়েদা 
ঘটিয়েছে । এভাবে গুরুত্পূর্ণ ঘটনাগুলোর 


পর সংগৃহীত তথ্যগুলোর 
রাম পুরো ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র 


সমধিক মনোযোগী ও কৌতুহলী ছিলো । 
এমন ক্ষেত্রে যদি মারণাস্ত্র বিষয়ে 


দীড় করানো হয়। টুকরো টুকরোগুলো 
পাশাপাশি সাজিয়ে চেষ্টা করা হয় প্রকৃত 


কৌতুহলী কেউ একই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী 
হয় তাহলে খুনের অস্ত্রটি সম্পর্কে খুঁটিনাটি 
বিবরণ দেবে । এমনও হতে পারে যে, 


ঘটনার স্বরূপ উন্মোচনের । ব্যাপারটি 
11958জ 00821০-এর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে । 


ক্ষেত্রে ভিন্ন মত ও বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ 
করা যায়। 


চতুর্থ ধাপ: ঘটনার ধারাবাহিকতাকে 
ইতিহাসের রূপ দেওয়া 


ঘটনার বয়ান যখন বিন্যস্ত করা হলো এর 


যেখানে একটি ছবির আলাদা আলাদা 


প্রত্যক্ষদশীদের কেউ খুনিকে চিনে 
ফেলেছে কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা 
ভয়-ভীতির কারণে সে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও 


ক্ষুদ্রাশ যথাযথভাবে জোড়া লাগিয়ে 
ছবিটির পরিপূর্ণ অবয়ব তৈরি করা হয়। 


পরবর্তী ধাপের কাজ হবে ধারাবাহিকতা ও 
পারস্পরিক সংযোগ-সম্পর্ক বর্ণনা করা । 
সাধারণত কাজটি ইতিহাসবিদদের এবং 


ইতিহাসের তথ্য বিন্যাস ঠিক তেমনি; 


এর জন্য তারা ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন । 


বিকৃত তথ্য সরবরাহ করবে | এ-কারণেই 


বর্ণনাকারীদের তথ্যের আলোকে ঘটনার 


একই ঘটনার একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর 
বিস্তারিত বর্ণনার কোনো না কোনো 


বিমূর্ত ছবি দীড় করানো । তবে এখানে 
ব্যতিক্রম দিকটি হলো, এতে একাধিক 


গরমিল লক্ষ্য করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় 
ইতিহাসের তথ্যবিন্যাসের প্রথম ধাপটি 
সম্পন্ন হয় ৷ ঘটনা সংঘটনের প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই বড় জোর দিন-কয়েকের মধ্যে এ 
ধাপটি সম্পন্ন হয় । 

আজকের যুগে আপনি দেখবেন, কোনো 
ঘটনা সংঘটিত হবার অল্প সময়ের মধ্যে 


চিত্র তৈরি হবার অবকাশ আছে । যদি 


এভাবেই আমরা ইতিহাসকে যুগপরম্পরায় 
একটি চলমান কাজ হিসেবে দেখতে 
পাই । এ ক্ষেত্রে ইতিহাস-রচয়িতার নিজস্ব 


দৃষ্টিভঙ্গি ও রিতা আড়ালে 


বর্ণনাকারীদের তথ্য পরস্পর বৈপরিত্যপূর্ণ 
হয় অথবা অন্য কোনও প্রমাণ 


অনুঘটকের কাজ করে । একটি উদাহরণে 
আমরা চোখ বুলাতে পারি । নিজের 


(61৫০7০০) যদি ভিন্ন কথা বলে; তখন 


ভাইদের সঙ্গে আওরঙ্গজেব আলমগীরের 


ঘটনার একাধিক চিত্র তৈরি হতেই পারে । 
এটা ঠিক চোখের ধাধার (000০1 


পারস্পরিক সংঘর্ষে ভাইয়েরা সকলেই 
প্রাণ হারায় । সেক্যুলার শ্রেণির 


[11051017) মতো | যেখানে একটি ছবি 


ংবাদিক ও পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির 
হয়ে দ্রুতই এর রিপোর্ট তৈরি করে নেয় । 
প্রত্যক্ষদশীদের বর্ণনা নোট করা হয়। 
সরকারি রেকর্ড ছাড়াও পত্র-পত্রিকা ও 
গণমাধ্যমে এর প্রতিবেদন প্রকাশিত ও 


সম্প্রচারিত হয় । 


দ্বিতীয় ধাপ: তথ্য সংকলন 

ইতিহাসশাস্ত্রের দ্বিতীয় ধাপের কাজ হলো 
প্রত্যক্ষদশীর দেয়া বর্ণনা একত্র করে 
লিপিবদ্ধ করা । একজন নয় একাধিক 
প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা একত্র করা হয় । কাজটি 
ভালোমতো করার উদ্দেশ্য থাকলে তথ্য 


ভিন্ন ভিন্ন কোণ (ত্যাঙ্গেল) থেকে দেখা 
হলে একাধিক ও ভিন্ন ছবি ভেসে উঠে । 
রি রি সাহায্যে বিষয়টি খোলাসা 


হর 


ইতিহাসবিদগণ এ জন্য আলমগীরকে 
বেশি দোষারোপ করতে চান । বিদ্রুপ 
করে তারা বলেছেন, আওরজ্জজেব দুটি 
জিনিস কখনও ছাড়েননি; একটি নামায 
আর অন্যটি নিজের ভাইদের | বিপরীতে 
ধর্মীনুরাগী ইতিহাসবিদগণ আলমগীরকে 
পছন্দ করেন এবং এ যুদ্ধে আলমগীরের 
অবস্থানের ন্যায্যতা তুলে ধরে বলেন যে, 
এগুলো অস্তিত্রে লড়াই ছিলো। 
আওরঙ্গজেব যদি ভাইদের হত্যা না 
করতেন তাহলে তারাই তাকে হত্যা করে 
দিতো । এভাবে ১৯৬৫-১৯৭১ পর্যন্ত 
সময়ের যুদ্ধগুলো, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, 
আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধ, নাইন ইলেভেন, 


ংগ্রহকারী যতদূর সম্ভব বেশি প্রত্যক্ষদর্শী 


ছবিটি দেখলে পান খাওয়ার অভ্যাস আছে 


তালেবান-আমেরিকা যুদ্ধসহ এ ধরনের 


বর্ণনাকারীর দেয়া তথ্য একত্র করতে চেষ্টা 
করবেন । স্বাভাবিকভাবেই কোনও ঘটনার 
তি বেশি হলে বর্ণনাকারীর 
খ্যাও সে অনুপাতে বেশি হবার কথা । 
আর যদি কোনও বদ্ধ বা দুর্গম জায়গায় 


এমন যে কেউ এটাকে থুথুদানি ভাবতে 


বহু ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাস-রচয়িতাদের 


পারে । অথচ একই ছিত্র অন্য কারও 
চোখে দুজন মানুষের ছবি বলে ধারণা 
হতে পারে । কেউ এটাকে পানপাত্রও 
ভাবতে পারেন! বিষয়টি নির্ভর করে 


ঘটনা ঘটে আর কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না 
থাকে; তখন সাধারণত সে ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে জনমনে সংশয় দানা বাধে; গুজব 
আর রহস্য ডালপালা ছড়ায় । মামুলি ঘটনা 
হলে মানুষ তা আমলে নেয় না। যদি 
গুরুতর কোনও অঘটন, অপরাধ কিং 

ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যবাহী ব্যাপার হয় 
তখন রীতিমতো তা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু 


প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তার সুত্র, দৃষ্টিভগি, 
অভিরুচি, মানসিকতা, সামাজিক প্রেক্ষাপট 
ও মন-মেজাযের ওপর | উদাহরণ 
একেবারে পরিষ্কার । এ যুগে আমরা 
গুরুতৃপূর্ণ কোনও ঘটনার একাধিক ব্যাখ্যা 
র দেখতে পাচ্ছি। 
ইলেভেনের কথাই ধরুন! এ ব্যাপারে 
অনেক মুসলমানের মত ও মন্তব্য, এটি 


ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা 
যায়। যাদের অনেকেই নিজেদের 
(একচোখা) চিন্তা-ভাবনার আলোকে 
ঘটনার বয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন । 


প্রাচীন ও আধুনিক যুগে 
ইতিহাসের তথ্য-বিন্যাসরীতি: 
একটি তুলনামূলক চিত্র 
আধুনিক যুগে কোথাও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
ঘটিত হবার পরপরই ঘটনাস্থলে 
সাংবাদিক পৌছে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর 
সা সংশ্লিষ্ট আলামত, প্রমাণসহ 


নভেম্বর'১৬ ___________্্্্ু। আত্তার্তহীদ ৩৩ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


প্রতিবেদন তৈরির কাজটি সংবাদকর্মীরাই 


হয়তো ২০২০ সালে পাকিস্তানের ইতিহাস 


করে থাকে । তারা ঘটনার বিবরণ 


তার আমরের কাছ থেকে পাওয়া এবং 


লেখা হবে এমন কোনও গ্রন্থে এর বর্ণনা 


লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে এবং ইলেন্ট্রনিক 


মিলবে । 
এ-কাজটি ততো 


মিডিয়ার লোকেরা ধারণকৃত ভিডিও 
ফুটেজও রাখে । ফৌজদারী ঘটনার বেলায় 
এ কাজের দায়িত্ রাষ্ট্র বা প্রশাসনের পক্ষ 
থেকে পুলিশের ওপর বর্তায় এবং তারা 


সেটি করেও । পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর 
পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের করা হয়, 
(নিজেদের মতো করে) সরবরাহ করা হয় 
ঘটনার তথ্যও । উপরিউক্ত 


উপাদানগুলোকে একত্র করে পুরো ঘটনার 
একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দীড় করানোর কাজটি 
এখনকার যুগে সংবাদবিশ্লেষক ও 
পর্যবেক্ষকরা করে থাকেন । প্রিন্টেড ও 
ইলেন্ত্রনিক মিডিয়ায় তারা এ-কাজটি 
মোটাদাগের সম্মানীর বিনিময়ে করে 
থাকে । ঘটনার গুরুত্ব বিচারে এর 
কাটতির মাত্রাও উঠানামা করে । আমাদের 
প্রতিদিনের দেখা চিত্র হলো একই ঘটনার 
বিশ্লেষণে না বিশ্রেষকের ভিন্ন ভিন্ন মত । 
এরপর আসে ইতিহাস লিখনের ধাপ; যা 
ইতিহাসবিদরাই সম্পন্ন করে থাকে । 
সাধারণত এটি ঘটনার দীর্ঘসময় পরেই 
হয়। প্রতিদিনকার ঘটনার তথ্য-বিবরণী 


আগের মুগে 

বিস্তারিতভাবে নৈপুণ্য ও দক্ষতার 
(১00171501020101) সঙ্গে সম্পন হতো 
না। কারণ সে যুগে না ছিল কোনও 
গণমাধ্যম, সংবাদকর্মী, টিভি, রেডিও, 


আমর উল্লেখ করে যে, খালিদের কাছে 
তিনি বর্ণনাটি পেয়েছেন- এ পর্যন্ত বলার 
পর সে মুলকথাটি বর্ণনা করবে । এই 
কাজগ্তলো সবই মৌখিকভাবে হয়ে 
আসছিল; বড়জোর কেউ নিজস্ব ডায়রিতে 
ঘটনার বিবরণ লিখে রাখতো | 

এভাবে কেটে যায় শতবছর; এরপর 


ইন্টারনেট কিংবা তথ্য সংরক্ষণের 


দ্বিতীয় শতকে এলো কাগজের বিপ্লব । এ 


এতোসব আধুনিক উপায়-অবলম্বন ও 
সহজলঙভ্য প্রযুক্তি । সাহাবাদের যুগে তো 


বিষয় সামনে বিস্তৃত আলোচনা হবে | এ 
পর্যায়ে এসে অন্যান্য বিষয়ের মতো 


তা কাগজ পর্যন্ত মিলতো না 
বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতো । 
ফলে অগত্যা মানুষ ইতিহাসের তথ্যগুলো 
মুখস্থ করে রাখতো । তবে কুরআন মাজীদ 
ও হাদিসে রাসুল সা. এর অবশ্য এতো 
বেশি প্রদান করা হয়েছে যে তা লিপিবদ্ধ 
করার কাজ শুরু হয়ে যায় । দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় হিজরিতে যখন কাগজের সরবরাহ 
ব্যাপক ও সহজতর হয়ে উঠে তখন 
ক্রমেই লিপিবদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ার গ্রন্থের রূপে 

রক্ষিত কাজ আলোর মুখ দেখে । 

সাহাবা-যুগের আলোচ্য ঘটনাপ্রবাহ প্রথম 
যুগেই সংঘটিত হয়ে গেছে। ঘটনার 


তো সাথেই রেকর্ড হয় কিন্তু তা 
ইতিহাসের পাতায় উঠে আসে যথেষ্ট সময় 
অতিবাহিত হবার পর । 


প্রত্যক্ষদশীদের অনেকেই পরবর্তী 
প্রজন্মের কাছে তাদের দেখা ঘটনার 
বিবরণ শোনায় । তারা তাদের পরবত 


উদাহরণ হিসেবে বিখ্যাত রাজনীতিক 
জুলফিকার আলী ভুট্টো, জিয়াউল হক ও 
বেনজির ভুন্টো হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করা 
যেতে পারে; ঘটনাগ্ডলো যথাক্রমে ১৯৭৯, 
১৯৮৮, ২০০৭ সালে সংঘটিত 
(বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর 
রহমান, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রমুখের 
মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কথাও বলা যেতে 
পারে) । ঘটনাগুলো যখন ঘটেছে তখনই 
এর বিস্তারিত প্রতিবেদনও সংবাদমাধ্যম 
দ্রুত সময়ের মধ্যে তৈরি নিয়েছে। 
আজকের দিন পর্যন্ত বিশ্বেষকরা উক্ত 
ঘটনাবলির বিশেষণ করে যাচ্ছেন । কিন্তু 
ইতিহাস-লেখকরা তাদের কাজ শুরু 
করেছে অনেক পরে । যেমন ১৯৯০ সালে 
লিখিত ইতিহাসগ্রন্থসমূহে ভুট্টোর নিহত 
হবার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আছে। 
২০০০ সালে লিখিত ইতিহাসে আমরা 
জিয়াউল হকের নিহত হওয়ার ঘটনা 
আদ্যোপান্ত পেয়ে যাই । অন্যদিকে ২০১২ 
সাল পর্যন্ত লিখিত ইতিহাসের কোনো 


গ্রন্থে বেনজির ভুট্টোর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে 


কোনও বিবরণ আমাদের চোখে পড়েনি! 


প্রজন্মকে, তারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে 
একইভাবে ঘটনার বিবরণ শোনানোর ধারা 
চলে আসছিল । একজন বর্ণনাকারী 
সাধারণত কোনও ঘটনার আদ্যোপান্ত 
বর্ণনা করতে পেরেছেন এমন একেবারেই 
কদাচিৎ ঘটেছেঃ বরং কেউ সংক্ষিপ্তভাবে 
কেউবা আরেকটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা 
দিয়েছেন । এভাবে বর্ণনাকারীদের 
“নানাবিধ বয়ান'-এর আলোকে ইতিহাসের 
তথ্য বিন্যস্ত হয়েছে । পরিভাষায় এই 
বয়ানকে “রেওয়াত” ও বয়ানদাতাদেরকে 
'রাভি' বলা হয়। ইসলামি দুনিয়ার এটা 
চিরায়ত রীতি যে, প্রত্যেকটি বর্ণনার 
উদ্ধৃতি দেওয়ার পাশাপাশি বর্ণনাকারীর 
সনদও (791) উল্লেখ করা হয় । যেমন 
আহমদ নামের একজন বর্ণনাকারী কথাটি 
শুনেছেন যায়েদ এর কাছে। যায়েদ 
শুনেছে আমরের কাছে আর আমর 
খালেদের কাছে । কাজেই আহমদ 
রেওয়াতটি বর্ণনা করার সময় বলবে, 
“যায়েদ আমার বরাতে একথাটি বর্ণনা 
করেছে। সে (যায়েদ) বলেছে বর্ণনাটি 


ইতিহাসপ্রন্থ রচনার কাজও শুরু হলো । 
এই যুগে এমন কতিপয় ইতিহাসবিদ জন্য 
নিয়েছেন যারা এ শাস্ত্রে অসাধারণ শ্রম 
দিয়েছেন; তথ্য সংগ্রহের জন্য অবর্ণনীয় 
বেড়িয়েছেন । এভাবে যারা ঘটনাপ্রবাহের 
তথ্যভাবার গড়ে তুলেছেন তাদেরকে 
আমরা প্রচলিত অর্থে “সংবাদকর্মী? 
[যা] বলা হতো । খবর বা সংবাদ 
গ্রহই তাদের কাজ । মুহাম্মদ ইবনে 
ইসহাক [মৃত্যুঃ ১৫১ হি./৭৬৮ খ্রি.) 
মুহাম্মম ইবনে ওমর আল-ওয়াকিদী 
(মৃত্যু: ২০৭ হি/৮২২ খ্রি.) সাঈফ ইবনে 
ওমর আত-তায়মী (মৃত্য: ১৮৫ হি./৮০০ 
খ্রি), আবু মুখনিফ লুত ইবনে ইয়াহইয়া 
(মৃত্য : ১৭০ হি./৭৮৬ খি.), মুহাম্মদ 
ইবনে সায়েব আল-কালবী, (মৃত্যু: ১৮৫ 
হি./৮০০ খর.) ও তার পুত্র হিশীম ইবনে 
মুহাম্মম আল-কালবী মৃত্যুঃ ২০৪ 
হি/৮১৯ খি.) প্রসিদ্ধি ও খ্যাতির শীর্ষে 
অবস্থান করছেন । 
সেই সময়কার কথা বলছি, যখন প্রায় 
একই পদ্ধতিতে হাদীসবিশারদগণ 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস সংগ্রহ, 
সংকলন ও বিন্যাস করছিলেন । হাদীসও 
বর্ণনা আকারে সংরক্ষিত হচ্ছিল তবে 
মুহাদ্দিসগণ হাদীস-সূত্র যাচাই-বাছাইয়ের 
ক্ষেত্রে যে অসাধারণ কঠোর নিয়ম ও 
নিখাদ মানদণ্ড স্থির করে উচ্চমাত্রার 


সতর্কতা অবলম্বন করতেন 
ইতিহাসবিদগণ সে মাত্রার সতর্কতা 


অবলম্বন করেননি । যার ফলে ইতিহাসের 
তথ্যে বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাইয়ে উৎকৃষ্ট 
মান সংরক্ষিত হয়নি ৷ এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোকপাত হবে ইনশাআল্লাহ । 


!চলবে। 


লেখক: অনুবাদক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলির ভাষ্যকার 


নভেম্বর'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ম।হি।লা।জ।ন 


মুসলিম মা-বোনদের জন্য ধর্মীয় 


আবু তাকী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


ওপর চাক্ষুষ প্রমাণ 

ইহুদী-খ্রিস্টানরা যুগ যুগ ধরে তাদের 
আসমানি কিতাব বাইবেলের ভ্রান্তিতা ও 
অসারতা অনুভব করতে পেরে কুরআনের 
ব্যাপারে অসংলগ্ন, কটুক্তিপূর্ণ অনেক 
প্রোপাগপ্তা চালিয়েছে । কিন্তু আল্লাহর 
অসীম রহমত ও তার অঙ্গীকার অনুযায়ী 
তিনি প্রতিনিয়ত কুরআনের সংরক্ষণ করে 
যাচ্ছেন এবং এর ধ্বংসাত্মক সব ধরনের 
ষড়যন্ত্র সমূলে উৎখাত করেছেন । বর্তমানে 
যদি গোটা বিশ্ব থেকে কুরআনের সমস্ত 
কপিগুলো নিঃশেষ করে দেওয়া হয় তবুও 
কুরআনের একটি বাক্য কিংবা একটি বর্ণ 
হবে না। আল্লাহ তাআলা হাফেযদের 
অন্তর থেকে এ ধরনের লক্ষ লক্ষ কুরআন 
র নিমে ইহুদী- 
খিস্টানদের মুখে কুরআনের হক্কানিয়ত 
সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হল। এ 
ঘটনাটি রেওয়ায়ত করেছেন বিজ্ঞ আলেমে 
দীন ড. হামিদুল্লাহ সাহেব (রহ.) | তিনি 
বলেন, “হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর 
হিবরু ভাষায় যে ইনজীল নাযিল হয়েছিল, 
সে ইনজীলটি বর্তমানে দুনিয়া থেকে 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে । এখন সর্বাধিক প্রাচীন 
ইনজীল হচ্ছে গ্রিক ভাষায় রচিত | এর 
অনুসরণে ইনজীল অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ 
করা হয়েছে । জার্মানির খিস্টান পাদরিরা 
গ্রিক ভাষায় রচিত বিভিন্ন ইনজীল 
একত্রিত করে পরস্পর মিলিয়ে দেখার পর 
এ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে, অন্তত দুই 
লক্ষাধিক মতবিরোধপূর্ণ বর্ণনা বাইবেলে 
পাওয়া যায় । তবে ১/৮ খুবই গুরুতুপূর্ণ । 
এটি হল ইনজীলের কাহিনি ৷ 

বাইবেলের এ অবস্থা তাদের অন্তরে 
কুরআনের ব্যাপারে কৌতুহল সৃষ্টি করল । 
তাই তারা জার্মানির মিউনিখ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন মজীদ রিসার্স 


সমকালীন সমস্যার যুগোপযোগী 


সেন্টার নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে 


সমাধানদাতা, পাকিস্তান শরীয়ত আপিল 


সারা বিশ্বে রক্ষিত কুরআনের সকল 


বিভাগের সাবেক বিচারপতি ও জিদ্দা 


কপিগুলো ক্রয় কিংবা ফটোকপির মাধ্যমে 


ফিকহ আযাকাদেমির শরীয়া বোর্ডের প্রধান 


যথাসম্ভব একত্রিত করার চেষ্টা চালায় । 
তাদের এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা তিন 
প্রজন্ম পর্যন্ত জারি ছিল । ড. হামীদুল্লাহ 
সাহেব বলেন, “১৯৩৩ সালে যখন আমি 
প্যারিস ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, তখন ওই 
প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ডাইরেক্টর “প্রেতযাল' 
প্যারিস পাবলিক লাইব্রেরি থেকে কুরআন 
মজীদের পুরাতন কপিগুলো সংগ্রহ করতে 
এসেছিলেন । তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে 
বললেন, এ পর্যন্ত আমাদের প্রতিষ্ঠানে 
কুরআন মজীদের ৪২০০০ কপি বিদ্যমান 
এবং পর্যবেক্ষণের কাজ চলছে ।' ডক্টর 
সাহেব বলেন, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
সেই প্রতিষ্ঠানের ভবনের ওপর মার্কিন 
বোমা বর্ষিত হলে লাইব্েরি এবং কর্মচারী 
সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায় । তবে যুদ্ধ 
আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এ মর্মে একটি 
সাময়িক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল যে, 
পর্যবেক্ষণের কাজ এখনো শেষ হয়নি, 
তবে এ যাবৎ পর্যবেক্ষণের ফল যা 
দীড়িয়েছে, সে অনুযায়ী এ কপিগুলোর 
মধ্যে কোনো কোনো স্থানে লিখাগত ক্রুটি 
পাওয়া যায় । তবে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা 
মোটেই নেই । দ্রব্য খুতবাতে ভাওয়ালপুর, 
পৃ. ১৬ 


ইসলামের হক্কানিয়তের জলন্ত প্রমাণ 
এ পযাঁয়ে ইসলামের হক্কানিয়ত সম্পর্কেও 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী 
(দা. বা.) তার সাথে ঘটিত এ ঘটনাটি 
তিনি নিজেই শোনালেন যে, আবদুল 
লতীফ নামে একজন পাকিস্তানি বাসিন্দা 
জার্মানি থেকে আমার কাছে একটি চিটি 
লিখল যে, সে জীবিকার তালাশে জার্মানি 
পাড়ি জমায় । সেখানে গিয়ে একজন 
খিস্টান মহিলার সাথে তার সম্পর্ক হয় 
এবং পরে তার সাথে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়। শরীয়ত পরিপালনের ব্যাপারে সে 
যথেষ্ট উদাসীন ছিল এবং নামায-দুআর 
কোনো যত্ব করত না । এভাবে তার সময় 
পার হতে থাকে এবং একসময় তার 
সন্তান জন্ম হয় । অতঃপর সন্তান একটু 
চলার বুঝার উপযুক্ত হলে তার মা তাকে 
খিস্ট ধর্মের শিক্ষা দান করে । আমি 
সন্তানকে খিস্ট ধর্মের শিক্ষা দিতে দেখে 
আমার অভ্যন্তরীণ ইসলামী চেতনা জাগ্রত 
হয় এবং আমি স্ত্রীকে বললাম, এটা আমার 
সন্তান, তুমি তাকে খিস্টান ধর্মের শিক্ষা 
দিতে পারবে না। উত্তরে স্ত্রী বলল, এ 
সন্তানের ওপর আমারও অধিকার রয়েছে 
এবং আমি যা সত্য মনে করি তাকে তা 
শিক্ষা দানে আপনার বাধা দানের কোনো 
অধিকার নেই । আমি বললাম, তোমার 
ধর্ম সত্য নয়, বরং আমার ধর্মই সত্য | সে 
বলল, যদি তোমার ধর্ম সত্য হয়, তাহলে 
আমার সামনে তা প্রমাণিত কর । আমার 
কাছে যেহেতু ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু 


একটি সাম্প্রতিক ঘটনা শুনে রাখুন । 


তথ্য জানা ছিল না বিধায় যখনই আমি 


শায়খুল ইসলাম, মুজাদ্দিদে যামান, 


তার সাথে আলোচনায় বসতাম, আমি 


কুরআন করীমের বিখ্যাত মুফাসসির, 


তার কাছে হেরে যেতাম | এ পরিস্থিতিতে 


মুসলিম শরীফের বিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ 


আমি নামায-দুআর প্রতিও কিছুটা ধাবিত 
হয়ে পড়লাম । সুতরাং সে আমার 
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সন্তানকে খিস্টান বানাচ্ছে, আল্লাহর 


বাম দিকে থামিয়ে দেয় এবং স্টেইরিঙ্গের 


ওয়াস্তে আমাকে আপনি সহযোগিতা 
করুন। 

এ চিঠিখানা আমার কাছে পৌছলে আমি 
আল্লাহর দরবারে দুআ করলাম, হে 
আল্লাহ! আপনি এমন কোনো কৌশল 
আমার হদয়ে দীন করুন যাতে তার 
সমস্যা সমাধান হয়ে যায় । আমি তাকে 
উত্তর দিলাম যে, আপনি তার সাথে তর্ক 
করা পরিহার করুন । কেননা তর্ক দ্বারা 
দীনের কোনো ফায়দা হয় না। তবে 
আপনি তাকে দুটি বিষয়ে সম্মত করান । 
এক. আমার গ্রন্থ ঈসাইয়্যত কিয়া হে? (এ 
গ্রন্থটি পাঠ করে প্রচুরসংখ্যক লোক 
ইসলাম গ্রহণ করেছে) এ গ্রন্থটির ইংরেজি 
কপি আমি প্রেরণ করছি, তাকে গ্রন্থটি 
অধ্যয়ন করতে অনুরোধ করবেন । দুই. 
তাকে বলবে, তুমিও আল্লাহর ওপর 
বিশ্বাস রাখ এবং আমিও আল্লাহর ওপর 
বিশ্বাস রাখি । অতএব প্রতি রাতে তাকে 
এই দুআ করতে অনুরোধ কর যে, হে 
আল্লাহ! যদি খ্রিস্ট ধর্ম সত্য হয়, তাহলে 
আমাকে এর ওপর স্থির রাখ আর যদি 
ইসলাম সত্য হয়, তাহলে আমাকে 
ইসলামের প্রতি ধাবিত করে দাও | 

এ চিঠি প্রেরণের কিছুদিন পর তার উত্তর 
আসে যে, সে আপনার গ্রন্থটিও অধ্যয়ন 
করছে এবং প্রতি রাতে দুআও করছে। 
তবে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা 
যাচ্ছে না। আমি দ্বিতীয়বার তার কাছে 
চিঠি লিখলাম, আপনি তাকে অনবরত এ 
কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলুন । যেন 
কখনো ছুটে না যায়। আমিও আল্লাহ 
পাকের দরবারে দুআ করলাম, হে আল্রাহ! 
আপনি এ সমস্যাটা সমাধান করে দিন । 
তার পক্ষ হতে তৃতীয় চিঠি আসল, যাতে 
সে লিখল যে, “মাওলানা আপনি সম্ভবত 


ওপর মুখ রেখে কানা আরম্ভ করল। 


নিরসন, মানবাধিকার নিশ্চিত করণ, মানব 
বৈষম্য ও জাতিগত ভেদাভেদ দূরকরণ, 


আমার ভয় হল যে, সম্ভবত তার হার্টের 


প্রতিটি সমস্যার নিখুত উত্তরণ, মানব 


প্রবলেম দেখা দিয়েছে, তাই আমি তাকে 


দরদের চুড়ান্ত পর্যায় থেকে সরল ও 


জিজ্ঞাসা করলাম । কিন্তু সে তীব্র কান্নার 


আলোকময় পথ এবং মানবতার উন্নতি ও 


কারণে কোনো উত্তর দিতে পারল না। 


অবনতির উপায়ের সন্ধান দেওয়া, এগুলো 


আমি যখন বারংবার জিজ্ঞাসা করলাম, 


হাদীসে রসুলের কতিপয় বৈশিষ্ট্য | 


তখন সে খুবই কষ্টের সাথে উত্তর দিল 
যে, আমার শারীরিক কোনো সমস্যা নেই, 


কুরআনের পর সুখ ও শান্তিময় জীবন 
পরিচালনার জন্য হাদীসে রাসূলের বিকল্প 


আমাকে এখনই কোথাও নিয়ে মুসলমান 


নেই । হাদীসে রসূলের প্রতি অবহেলা ও 


করে নিন। তার একথার প্রতি আমার 


উদাসীনতাই বর্তমান মুসলমানদের 


বিশ্বাস আসছে না যে, গতকাল পর্যন্ত যে 


অধপতনের একটি বড় কারণ ৷ কুরআন 


মহিলা ধর্ম নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া 
করেছে, আজকে সে ধর্মান্তরিত হওয়ার 
আশা ব্যক্ত করছে। যা হোক, অতঃপর 
আমি নিজে ড্রাইভিং করে তাকে নিকটবর্তী 
ইসলামী সেন্টারে নিয়ে মুসলমান 
করলাম । আর আজকে রমযানের দিন, 
আমরা উভয়ে উঠে একত্রে রোযা পালনের 
জন্য সাহরি খাচ্ছি । মওলানা বলেন, তারা 
দু'জনের দুটি চিঠি আমার কাছে আসল 
এবং মহিলাটি চিঠিতে লিখে যে, আপনার 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আপনি এমন 
একটি রাস্তা প্রদর্শন করেছেন যাতে আমার 
ওপর হকের পথ খোলে গেলে । এখন 
ভবিষ্যতে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য 
আপনার সহযোগিতা কামনা করছি । 
কুরআন করীম ও ইসলাম সম্পর্কে এ 
এ বাণীটি তেলাওয়াত করুন, 
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'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ 
করেছি এবং আমি নিজেই এর 
সংরক্ষক 1 


দুই. সুন্নাহ বা হাদীস 


আল্লাহকে দলীল দ্বারা জেনেছেন, কিন্তু 


সুন্নাহ থেকে উদ্দেশ্য নবী করীম (সা.)- 


আমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছি । অতঃপর 
সে লিখে যে, মেয়েটির একটি জায়গায় 


এর ইরশাদ, ক্রিয়া ও সমর্থিত যাবতীয় 
বিষয়, যার অপর নাম হাদীস । কুরআন 


পরীক্ষা দিচ্ছিল এবং সে কারণে তাকে 


করীমের পর ইসলামী বিধি-বিধানের 


সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই 
আমিও তার সাথে সেখানে গেলাম । 


দ্বিতীয় উৎস ও মাপকাঠি হাদীসে রাসূল 
(সা.)। স্বর্ণযুগ থেকে আজ পর্যন্ত গোটা 


পরীক্ষা শেষে আমরা প্রত্যাবর্তন করছি 
এবং সে গাড়ির ড্রাইভিং করছে। 


মুসলিম উম্মাহ একথার ওপর একমত 
পোষণ করে আসছে । মানবজীবনে শাস্তি- 


পথিমধ্যে সে এক জায়গায় এসে গাড়ি 


নিরাপত্তা, কল্যাণ পথের সন্ধান, অস্থিরতা 


করীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 

[৪% 85৩1 5৩)৪4৫)৬ ৬৮৩৩৫ 
“নবী ইচ্ছে মতো কোন কথা বলতে 
পারেন না। বরং তিনি যাই কিছু বলেন, 
তা হল আল্লাহর পাঠানো অহী 1” 


যদি আল্লাহ তাআলা মানবতাকে সৃষ্টি করে 
লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিতেন, ভালো ও 
মন্দ, লাভ ও ক্ষতি, করণীয় ও বর্জনীয় 
এবং মঙ্গল ও অমঙ্গলের দিশা না দিতেন, 
তাহলে মানবজাতিও খুন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
এবং পরস্পর জুলুম-নির্ধাতনের মাধ্যমে 
বহু আগেই ধ্বংস হয়ে পড়ত । কিন্তু মহান 
দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর কাছে এটা 
পছন্দ নয় । তাই তিনি যুগে যুগে নবী- 
রাসূল (আ.) পাঠিয়ে তাদের ওপর অহী ও 
জীবন দর্শন নাযিল করেছেন । এ 
ধারাবাহিকতায় নবী করীম (সা.)-এর 
ওপর সর্বশেষ ও চুড়ান্ত জীবন দর্শন 
হিসেবে কুরআন ও সুনাহ নাযিল করা 
হয়েছে । নবীজির পর যেহেতু নতুন 
কোনো জীবনদর্শন পাঠানো হবে না তাই 
মান জাতি যতই এ দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন 
হবে পতন ও ধ্বংস ততই তার দিকে দ্রুত 
অগ্রসর হবে এবং একদিন চূড়ান্ত ধ্ব 

মুখে গোটা মানববিশ্ব চারকার হয়ে যাবে । 
সুতরাং হাদীস ও সুন্নাহর অস্বীকার তো 
দুরের কথা কোনো মুসলমানের পক্ষে তার 
সাথে উদাসীন ও অবহেলার আচরণ 
করাও অত্যন্ত বঞ্চনাকর । কিন্ত 
আফসোস! মুসলমানদের মধ্যেও কতিপয় 
দুর্ভাগা লোক প্রাচ্যবিশারদগণের 
নাউযুবিল্লাহ । নবী করীম (সা.) চৌদ্দশ 
বছর পূর্বে এসব লোকদের কথা উল্লেখ 
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করে ভবিষ্যতবাণী করেছেন। একটি 
হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন যে, 

4 5 ০০৫ £০৪।%% 
৯ বি 2৩ এ জপ 
17127৩ 4১84547005805$4-25 
949259১১5৮5 95 
(445 উম বি 02৮ ৩55 নিও 
25৩১4 (১) 


৫৩। 
“হে লোক সকল তোমরা শুন! নিশ্যয় 
আল্লাহ তাআলা আমাকে কুরআন দান 
করেছেন এবং কুরআনের অনুরূপ অর্থাৎ 
হাদীসও দান করেছেন। তবে তোমরা 
জেনে রাখ যে, অতি নিকটেই একজন 
লোক পরিতৃপ্ত হয়ে কাঠের ওপর বসে 
একথা বলবে যে, তোমাদের ওপর 
কুরআন মানা আবশ্যক | তাতে যেসব 
জিনিস হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে 
হালাল মনে কর। আর যেসব জিনিস 
হারাম করা হয়েছে সেগুলোকে হারাম মনে 
কর। (অর্থাৎ কুরআনকে অবশ্যই মান, 
তবে কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো 
বিষয়কে দলীল-প্রমাণ মনে কর না। এই 
মনোভাব খণ্ডন করে) নবী করীম (সা.) 
ঘোষণা করলেন যে, “তোমাদের জন্য 
হালাল নয় পালক গাধা এবং প্রত্যেক 
হিংস্রজন্ত 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


*প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভজি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

€ লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন_ আন-নাসায়ী, 

আস-সৃনানুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. - ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 


হাদীস অস্বীকারকারী এ জামায়াতের 
উত্থান ও পতন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার 
জন্য অধমের লিখিত আপনার ঈমান ও 
আকীদা কেমন হওয়া চাই নামক গ্রন্থটি 
পড়ন। তাতে আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য জানতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ । 


!চলবে। 


ফিরিঙ্গী বাজার, চউথাম 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-হিজর, ১৫:৯ 
২ আল-কুরআন, সুরা আন-নাজম, ৫৩:৩-৪ 


লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে | 
87557755725 
1 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্িষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা 


দমকা হাওয়ার ধাক্কা খেতে-খেতে 
অনেক দিনের অনেক সবুজ সঙ্গী ছেড়ে 
ঝরে যায় সে শীর্ণপ্রায় হলুদ বসনে! 


দেখা হয় না আর হাওয়ার নাচন তার 

রোদের মিঠেল সাগরে হয় না প্রীতিল অবগাহন; 
কালো মাটি কিংবা কালো পিচের পিঠে শুয়ে-শুয়ে কাটে 
রসহীন তার বাকিটা সময়! 


হঠাৎ কোনো পথিকের পাড়ায় শ্রন্ত হয়ে ওঠে তার 

নয়তো বা একটু একটু করে মাটি আর আবর্জনার নিয়তি কবুল করেই 
বিস্মৃতি- স্রোতে ভেসে যায় সে 

নিঠুর মহাকালের নিকুল সমুদ্রে! 


“তোমাতে-আমাতে কী তফাত বলো 
স্মৃতিপ্রিয় হে মাটির পুতুল..£' 


) 


কাশবন 


কবি শিখর চৌধুরী 
অপেক্ষায় ছিলাম আমি 
যেদিন তুমি ফুটবে 
তোমার সৌন্দর্য দেখে দেখে 
কত কবিতা লিখবো | 


অপেক্ষার পালা শেষ 
বর্ধা গেছে চলে 

শরতের আগমনে 
শুভ্র কাশ হাসে । 


নদীর কুলে, পুকুর পাড়ে 
তোমায় চাই যে দেখতে 
হঠাৎ দেখি কীশ ফুটেছে 
এঁ কুলের ঝোপেতে । 


কাশফুলকে বলছি- 
এবার তোমায় দিতে হবে 
কীশ-কনের দুল । 


নভেম্বর'১৬ 


মাত্রা 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


কোন মাত্রায় লিখি আমি 

কেহ কেহ জানতে চায় 

টিপে টিপে তিতে করে 

ভুল আবিষ্কার করতে যায় 
ভাবটা তাদের এমন যেন 
সকল কিছু তারাই জানে 

হাতের করে মাত্রা গোনে 
দাদা আমার সব জান্তা? 
ভুলে গোনেন তিনের নামতা 


ভালো থেকো, খান 
নেসার উদ্দীন রুম্মান 
!মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (রহ.) স্মরণে] 
খান, আপনার হৃদয়ের সংবৃত আঙিনায় 
এই যে দাঁড়িয়ে আমি, এক 
নিশ্চল নিরুপদ্রব জীবনের কাছে; 
জীবনের খেলাঘরে 
কত না বিচিত্র সব সোনালি রূপোলি 
আপনার পাশ জুড়ে জমা হয়ে আছে! 
আপনার সুশান্ত শমিত মুখ দেখে 
কত জল বয়ে গেলো হৃদয়ের নিচে! 
রাস্তাঘাট থমথমে, 
ভোরটাও শীতল নরম__ 
রাতে বুঝি এক পশলা বিষ্টিও হয়ে গেছে। 
আপনার উজ্জ্বল শব ঘিরে 
সিরাতীয় যে মৌনতা টলটল করে 
সে নিয়ে উড়ছে একটি সবুজ শ্যামল পাখি । 
আমার খুব কান্না পাচ্ছে, খান__ 
এ জল কোথায় চেপে রাখি? 
শত দূর আলোকবর্ষের পথ বেয়ে 
এই তো রাজপুত, 
দেখছেন সোনালি সিঁড়ি? 
নিয়ে রবেবর অবিশ্রান্ত ঝিরিঝিরি 
আপনি কী দীপ্র চলে যান 
ফেলেফেলে ব্যথার পালক । 
হা, হৃদয় কী ডুকরে ওঠে__ 
ভালো থেকো, খান; 
মায়াঘন সিরাত-বালক । 


| আত্তান্তহীদ ৩৮ 


স্ব।স্থ্য।_-।চি।কি।ৎ।সা 


বেশি ঘুমে বেশি ক্ষতি 


সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাচার জন্য পরিমিত ঘুম অতি প্রয়োজনীয় । 


ঘুম কম হলে তা 
আমাদের 
€৫ 

হল ০1) 9 রর 
87805757055 টা 
চু/2166 8 া ফেলে । তবে 
ঢিহা55115:1 ভিন, নও 
01280281605 আমাদের 
০85 07:08. . শরীরের জন্য 
07050559 20550) ক্ষতিকর । কেমন 
সেই ক্ষতির 
ধরন? চলুন 

জেনে নেয়া যাক: 


আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি ২০১২ সালে এক গবেষণা 
চালায় । সেখানে বলা হয়, আট ঘণ্টার বেশি সময় নিয়মিত 
ঘুমালে হৃদযন্ত্রের সমস্যা বাড়তে থাকে ৷ অতিরিক্ত ঘুমান এমন 
তিন হাজার মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, অন্যদের 
অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ এনজিনা এবং দেড়গুণ করোনারি আর্টেরি 
রোগের ঝুঁকিতে ভোগেন তাঁরা ৷ কোরিয়ায় ২০১৩ সালের এক 
গর্ভধারণের ক্ষমতা হ্রাস পায় । প্রায় ৬৫০ জন নারীর ওপর এ 
গবেষণা পরিচালিত হয় । খ্যাতিমান ত্যান্ডোক্রাইনোলজিস্ট ড. 
ইভান রোজেনর্লাথ বলেন, ঘুমের সঙ্গে দেহের ২৪ ঘণ্টার জৈবিক 
চক্র, হরমোন ক্ষরণ এবং খতুত্রাবের বিষয়টি জড়িত । এসব 
আবার গর্ভধারণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত | 

কানাডার কুইবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় বলা হয়, রাতে 
আট ঘণ্টার বেশি ঘুমের কারণে রক্তের গ্রদকোজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
হারায় দেহ। এতে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের শঙ্কা বেড়ে যায়। 
একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক গবেষণায় বলা হয়, খুব কম বা 
বেশি ঘুমের কারণে দেহের ওজন অস্বাভাবিক হারে বাড়তে 
থাকে । এসব মানুষের ওজন বৃদ্ধির হার ২৫ শতাংশ বেশি 
থাকে । অতিরিক্ত ঘুমের কারণে স্থলতা দেখা দিতে পারে। 
২০১৪ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, বেশি সময় ধরে ঘুমানোর 
ফলে মানুষের মধ্যে বিষনতার লক্ষণ প্রকাশ পায় । পরীক্ষায় দেখা 
যায়, যারা ৯ ঘন্টা ও তার বেশি সময় ঘুমান, তাদের মধ্যে 
বিষপ্নতার লক্ষণ ৪৯ শতাংশ বেড়ে যায় । ২০১২ সালের এক 
গবেষণায় দেখা গেছে, খুব কম বা খুব বেশি সময়ের ঘুম মস্তি 
ক্কের কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস করে। নারীরা পাচ ঘন্টার কম 
অথবা ৯ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে নিয়মিত ঘুমালে দু'বছরের জন্য 
তাদের মগজের কর্মক্ষতা কমে যেতে পারে ৷ 

২০১০ সালে ১৬টি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা নিয়ে একটি রিভিউ 
প্রকাশিত হয় | সেখানে বলা হয়, যারা বেশি ঘুমান তাদের দ্রুত 


মৃত্যুর শঙ্কা অন্যদের চেয়ে ১ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি থাকে । 
ওই গবেষণাগ্ডলো ১৩ লাখ ৮২ হাজার ৯৯৯ জন মানুষের ওপর 
পরিচালিত হয় । 


আদার যত গুণ 


০ 


৮ 


এ 


১ 


আদা যে শুধু স্বাদ ও ঘ্বাণ বাড়িয়ে রান্নায় ভিন্নমাত্রা যোগ করে তা 
নয়, আদা একটি গুরুত্বপুর্ণ ওষধিও বটে । যা শরীরের অনেক 
সমস্যা দূর করে দেয় | চিকিৎসকদের মতে, রান্না করা আদার 
চাইতে কাঁচা আদার উপকার অনেক অনেক বেশি । জেনে নিন 
নিয়মিত আদা খেলে কী কী শারীরিক সমস্যার সমাধান পাওয়া 
যায়: 

- বমিভাব বা বমি হলে আদা কুচি চিবিয়ে খান । অথবা আদার 
রসের সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে পান করুন | তাৎক্ষণিক 
আরাম পাবেন । 

- গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ২ কাপ পানিতে এক টুকরো আদা ছেঁচে 
গরম করে চায়ের মতো তৈরি করে পান করুন । 

- দুর্বল লাগছে? এক টুকরো আদা খেয়ে নিন । অনেকটা শক্তি 
পাবেন। পরে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। জানুন দুর্বলতার 
কারণ । 

- আদার রস ব্যথা কমাতেও ওষুধের মতো কাজ করে । যেখানে 

আঘাত সেখানে লাগাতে পারেন আদার রস । এমনকি আদার 

রস পান করলেও ব্যাথা কমে ৷ 

নিয়মিত আদা খেলে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা বাড়ে । স্পার্ম 

কাউন্ট বৃদ্ধি করে আদা । 

- প্রাকৃতিক ত্যান্টিবায়োটিক উপাদানে ভরপুর আদা । তাই রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় । নিয়মিত আদা খাওয়ার অভ্যাস 
করলে ছোটখাটো অনেক রোগের হাত থেকেই মুক্তি মেলে । 

- ক্ষুধামান্দ্যে ভুগছেন? তা হলে চিবিয়ে অথবা রস করে আগে 
আদা খেয়ে নিন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষুধামান্দ্য দূর হবে 
এবং খাবারে রুচি ফিরে আসবে । 

- আদা হজমের সমস্যায় খুব ভাল কাজ করে । প্রতিদিন সকালে 
১ কাপ আদা চা পান করলে হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি 
পাওয়া যায় । 

- গলা খুশখুশ কমাতেও উপকারী আদা । ঠাণ্ডা লেগে কাশি 
হলেও আদা গলা স্বাভাবিক রাখতে কাজে লাগে । 


নভেম্ব'১৬ লু আত্তার্তহীদ ৩৯ 


তাপসের তপস্যা 

একটুখানি বৃষ্টি হলেই যেনো চাটগা শহরে নেমে আসে রাজ্যের 
কহর । মুহূর্তেই রিকশা ভাড়া বেড়ে যায় । পাবলিকের পকেট 
কাটা যায় প্রশাসনের নাকের ডগায় ৷ কাউকে বলে কোনো লাভ 
নেই। ইচ্ছে ওঠেন নইলে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যেদিকে ইচ্ছে 
ফুটেন। এমন কথাই যেনো বলে দেয় সুযোগের অপেক্ষায় থাকা 
রিকশাচালক ভাই-মামারা! সেদিন আমরা সাহিত্যআড্ডা সেরে 
সবেমাত্র বাসার পথে বেরুলাম | বলা নেই কওয়া নেই, মিনিট 
পাচেকের মধ্যেই শুরু হয়ে গেলো “হঠাৎ সৃষ্টি!” বৃষ্টি দেখেই 
সাঈদ বললো, বন্ধু তাড়াতাড়ি চল । না হয় ভিজে ভিজে বাসায় 
ফা ছাড়া উপায় গকবেনা। তার কথা দিখো নয়। আসেই 
তা-ই । 

আমাদের বাসা যেখানে, ওখানে যেতে শুঙ্ধ মৌসুমেও কম 
কাটখড় পোড়াতে হয় না। যাওয়া-আসার একমাত্র নির্ভরযোগ্য 
যানবাহন বলতে পাকিস্তান পিরিয়ডের লম্বা সিএনজিগুলোই । 
পাঁচজনের লম্বা সিটে ইলিশ ফাইলের মতো করে বসতে হয় ছয় 
জন । একজন কম হলেও গাড়ি ছাড়ে না লোভী ড্রাইভার ৷ 
আমাদের মতো আমজনতা, যাদের নিজস্ব কোনো গাড়িঘোড়া 
রি এই অত্যাচার ও বিডৃম্বনা সহ্য না করে কোনো উপায় 


লি 
যেনো আমাদের যাওয়া-আসার পথেই এসে খিল-খিল করে 
হাসতে থাকে ৷ আমাদের অদ্ভুত জীবনযাত্রা দেখে ছলছল করে 
নেচে উঠে রাস্তার বুকে । তখন রিকশাই হয়ে পড়ে একমাত্র 
যানবাহন । আজকের এই হঠাৎ বৃষ্টি হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় 
আমাদের অবস্থাও হলো ওই অসহায় আমজনতার মতো । 
সিএনজি চলছে না । চললে নাকি মাঝপথে গিয়ে ইঞ্জিনে পানি 
ঢুকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 

উপায়ান্তর না দেখে রিকশা করে যাওয়াই সিদ্ধান্ত নিলাম । কিন্তু 
রিকশী যে আজ সোনার হরিণ! অনেক ক্ষণ অপেক্ষা, অনেক 
দেন-দরবার করে রিকশা একটা পেলাম অবশেষে ৷ 

ভাড়া কতো জিগেস করতেই রিকশাঅলা ভাই যা বললো, তাতে 
নব্বই টাকা | তবু, শান্ত স্বরে তাকে আমরা বুঝাতে চেষ্টা 
করলাম, সে অযৌক্তিক ভাড়া দাবি করছে । শেষমেশ তাকে রাজি 
করানো গেলো সত্তর টাকায় । 


একটু আগের বৃষ্টিতে জমা হয়ে থাকা পানি ভেদ করে-করে 
সামনে এগুচ্ছে রি ৷ প্রথম কয়েক মিনিট সীমাতিরিক্ত বেশি 


ভাড়া দাবি করে রিকশাঅলা আমাদের সঙ্গে অবিচার করেছে_ 
এই ভাবনা থেকে চুপচাপ থাকলাম দু'জন । পরে নিত্যনৈমিত্তিক 
চালে তার “আত্মজৈবনিক সাক্ষাতকার গ্রহণ” শুরু করলাম আমি 
ও বন্ধু সাঈদ! জিজ্ঞেস করলাম, 

কী নাম ভাই আপনার? 

_ তাপস চন্দ্র রায় মামু 

বাড়ি কোথায়? 

_ নীলফামারী মামু 

উট্টগ্রাম এসেছেন কতো দিন? 


নভেম্বর'১৬ 


_ মাত্র তিন দিন মামু 
আপনারা কয় ভাইবোন? 
_ এক ভাই এক বোন মামু 
বোনটির কি বিয়ে হয়েছে? 
_ জি মামু... এই তো তিন মাস হলো 
আপনার বড় নাকি? 
_ না, মামু; আমার ছোট 
আপনার আব্বা আছেন? 
_ জি মামু, আছেন । 
তারপর কিছুক্ষণ পার হলো চুপচাপ । আমরা রাস্তায় জমা বৃষ্টির 
পানিতে লুকিয়ে থাকা খানা-খন্দের কথা বলে-বলে অজানা 
আতঙ্কে ভোগছি। কিন্তু না, দেখলাম অতো দুশ্চিন্তার কোনো 
কারণ নেই । খুব স্বাভাবিকভাবেই রিকশা এগিয়ে চলছে রাস্তার 
কাদাপানি এবং খানা-খন্দ জয় করে... 
হঠাৎ করে তাপস বলে ওঠলো, মামু, আমি এখানে এসেছি মাস- 
দুয়েকের জন্য । দশ-পনের হাজার টাকা জমা হলেই চলে যাবো 
নীলফামারী সরকারী কলেজ হোস্টেলে । 
রিকশাঅলার মুখে কলেজ-হোস্টেলের নাম শুনে আমরা একটু 
অবাক হলাম বৈ কী! আমি আর সাঈদ দুজনেই খুব কৌতৃহল 
নিয়েই জানতে চাইলাম, কলেজ-হোস্টেলে কেনো? 
তাপস বলল: আমি মামু,এবার ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছিলাম । কিন্তু 
দুইটা বিষয়ে ফেল হয়ে গেলাম | আসলে মামু, পরীক্ষা দেওয়ার 
সময়ও ইনকাম করতে হতো তো, তাই রেজাল্টটা ভালো হলো 
না। 
এখন হাজার পনের টাকা জমা করে গিয়ে হোস্টেলে থেকে 
ভালোভাবে পড়ালেখা করবো মামু... 
তাপসের কথাগুলো শুনে আমরা অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে 
থাকলাম । সাঈদের দিকে তাকালে দেখি, তার চোখের কোণায় 
ছলকে ওঠলো বিন্দু বিন্দু অশ্রু... বুঝতে বাকি রইলো না, 
তাপসের কথা সাঈদের হৃদয়ে রেখাপাত করেছে বড়ো 
করুণভাবে! 
প্রায় ত্রিশ মিনিট পর রিকশা থেকে নেমে প্রথমে তাপসের 
মোবাইল নাম্বারটা চেয়ে নিলাম | সেও আমাদের নাম্বার সেভ 
করে রাখলো | এই ফাঁকে সাঈদ তাকে বললো, তাপস ভাই, 
£খ কিছুই নেই | মনে রাখবেন, 11619 90708510... 

সফল হতে হলে সংগ্রাম করতেই হবে । শেষে,তাকে 
একটা একশ টাকার নোট দিয়ে বললাম, এটা রাখেন, ফেরত 
দেওয়ার দরকার নেই... একটু অবাক হয়ে সে একশ টাকার 
নোটটির দিকে তাকিয়ে আমাদের উদ্দেশে তিনটি কথা বলল, 
এক. সবাই ভালো ব্যবহার করে না মামু 
দুই. কেউ কেউ আবার একেবারে ব্যতিক্রম 
তিন. আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে মামু... 
আমরা তাকে, ঠিকাছে কথা হবে মোবাইলে, বলেই বাসার গেট 


স্বপ্ন দেখি 
ফয়সাল মাহমুদ রানা !সদস্য: ১৪৯) 
স্বপ্ন দেখি রাত্রি জেগে 

ছাত্র হয়ে থাকতে, 

কওমি মাদরাসার ফুল বাগিচায় 
গোলাপ হয়ে ফুটতে । 

স্বপ্ন দেখি পাখির মতো 
আকাশ পানে উড়তে, 
ইলমে দীন খুঁজতে । 

স্বপ্ন দেখি জ্ঞানী হয়ে 
ছুটতে সারা বিশ্বে 

দু'জাহানে আল্লাহ তাআলার 
দীন ছড়িয়ে দিতে । 


মহামানব 

মুহাম্মদ নোমান সিদ্দিক 

সত্যের আলো ছড়াতে 

পুণ্যের পথ দেখাতে 

এক মহামানুষের আবির্ভাব হলো 

তার শুভ দর্শনে যারাপ্রেমে মুগ্ধ হলো 
হৃদয় তাদের ভালোবাসায় য্লি্ধ হলো । 
তোমার দিদার- সৌভাগ্য যে পেলো 
হৃদয় তার তোমাতেই সমর্পিত হলো 
চোখে তোমার প্রেমের সুরমা যে দিলো 
স্বর্গ-মর্ত্যের মোহ থেকে তার 
চির-মুক্তি হলো! 

পাথরও নাকি সোনা হতো 

তোমার পরশ গোনে 

পাষাণ হৃদয়ও নাকি মোম 

হতো তোমার দৃষ্টি পেয়ে 

সে পরশমণির পরশ যারা পেলো 

খাটি সোনার চেয়ে খাটি তারা হলো 
সে স্বর্গ-পুষ্পের সানিধ্য যারা পেলো 
বিশ্ব-বাগানে তারা গোলাবের 

খুশবু ছড়ালো! তাহলে হোক না এদিকে 
একবার জ্যোতির্ময় দৃষ্টি 

তুমি মহান প্রভুর এক অপূর্ব সৃষ্টি 

তুমি যে আলোর পথের সঠিক দিশারী 
তোমার দুয়ারে হাত পেতেছে 

আজ ভিখেরি! 


নভেম্বর'১৬ 


কারবালার বাতাস 
একটি পাখি মুনাওয়ার শাহাদাত 
ফোরকান বিন জাফর |সদস্য: ১৮০1 মুহাররমের দশম তারিখ 
একটি পাখি হাসতে জানে কারবালার-ই বাতাস 
একটি পাখি বেজায় খুশি কেঁদেছিলো আকাশ! 
মুখভরা তার আলো । নবী-নাতি হোসেন যখন 
একটি পাখি ভীষণ দুখী পৌঁছে কারবালায় 
একটি পাখি কানা পাষাণ সীমার বর্ষা হাতে 
একটি পাখি শুধুই কাদে চড়লো তাহার গায় ! 
ভাঙা যে তার ডানা । যুব সরদার অকাতরে 
একটি পাখি বাসা বাধে বিলিয়ে আপন প্রাণ, 
একটি বাইরে যায় মাতামহের রেখে যাওয়া 
একটি পাখি আহার আনে দীক্ষার রাখেন মান! 
ছানারা তা খায় । 
তারপরো নয় দুখী মুহাম্মদ আব 
সিরা অভির পা হি 
হিজর! বিয়ের পবিত্রতা নষ্ট করে কতগুলো দুষ্ট, 
অপচয় করিলে তারা হয় তুষ্ট । 
মরণ ইসলাম ছেড়ে মানুষ হচ্ছে পৎতষ্ট। 
আয়েয সগীর বিয়ে হল সকল নবী-রাসুলের সুন্নত, 
মরণ মরণ মরণ রুসুম মুক্ত হলে তাতে হবে বরকত । 
মরণ মানে অল্প ছেড়ে ঝামেলা মুক্ত বিয়েতে আছে বহু সুফল, 
ংখ্যকে বরণ! আম্মাজান আয়েশা (রাঘি.) থেকে ইহাই নকল । 
মরণ ছিল মরণ আছে মুসলমানের বিয়েতে একি আজিব কাণ্ড, 
মরণ ধরায় থাকবে রাসুলের তরিকার নেই কোন গন্ধ । 
জীবনটাকে কঠিন ডাকে সহজ-সরল কম মোহরে আছে যত বরকত, 
মরণ মিয়ায় ডাকবে! লক্ষ-কোটি মোহর ধরে আদায়ে নেই বরকত । 
মসজিদে বিয়ে হওয়া রাসূলের সুন্নত, 
7558 আফসোস মুসলমান এতে যেন নফরত । 
ডি এ যৌতুক লোভীদের প্রতি মোর ক্ষোভ, 
টে 9 ভাল মেয়ের কদর নেই জিনিসের লোভ । 
ইবির হার মনের মিল যদি না হয় উভয়ের মাঝে, 
9 জিনিসপত্র যৌতুক আসিবে কি কাজে । 
করণ-রঙে ধরণ রঙিন বুঝেনা বোকারা এই সহজ কথা, 
87 লোভে নষ্ট হয়ে গেছে তাদের মাথা । 
৪ গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার নিয়্যাতে যার বিয়ে, 
বানি স্রানা খুশি করিবেন প্রভূ তাকে গায়েবী মদদ দিয়ে । 
রচিত শেষ চরণ...! 


দুনিয়াতে যত আছে শান্তির পণ্য, 
দীনদার বিবি যে পেয়েছে সে ধন্য । 


[| আত্তান্তহাদ ৪১ 


প্রতিযোগিতা নভেম্বর”১৬ 


১. কারবালা প্রান্তরে মহানবীর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাযি.) 
মর্মীন্তিক শাহাদাত বরণ করেন?- [] ৬৮০ খিস্টাব্দের ১০ 
অক্টোবর [] ৬৮০ খিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর [] ৬৮০ 
খিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর 

২. কার শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি জযীরাতুল আরবের 
গাঁ পেরিয়ে অর্ধ-পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়-[] হযরত আবু 
বকর (রা.) [| হযরত ওমর (ো.) [] হযরত ওসমান 
(রা.) 

৩. বাংলাদেশের কত মিলিয়ন মানুষ কঠিন দারিদ্র সীমার নিচে 
বসবাস করে?-[] ৬০ মিলিয়ন [] ৭০ মিলিয়ন[_] ৮০ 
মিলিয়ন 

৪. কোন রশ্মির সাহায্যে টেলিভিশনের পর্দায় দৃশ্য প্রদর্শিত 
হয়ঃ] আলফা [] গামা [] বিটা 

৫. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত সালে শুরু হয়ঃ [] ১৯১৩ সালে] 
১৯১৪ সালে] ১৯১৫ সালে 

৬. সেসব ব্যাখ্যা যা ইতিহাসে এবং ঘটনার সাথে সম্পর্ক রাখে 
তাকে বলে- [] হালাকা [ মশ্না [] হায্‌দাহ 

৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন (হোতিযুভী) রচিত বাংলা সাহিত্য ও 
বানানরীতি বইটি প্রকাশ করে-[] দারুল বাশীর কুতুবখানা 
[] ইসলামিয়া কুতুবখানা [] আল-মানার লাইব্রেরি 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. তাৎপর্য/তাৎপর্য্য 


সেপ্টেম্বর”'১৬ সংখ্যার সমাধান 


কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৫ জুলাই'১৬, ২. ২০ জন, ৩. ৯৪ 
শতাংশ, ৪. হাদীস, ৫. ১৮৯৪ সালে, ৬. রিয়াদে ৭. খলিফা 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. প্রচ-, ২. পদার্পন, ৩. পুনর্মিলন, ৪. ভূ- 
বিদ্যা । 


এ ররর | 
বে পা9 হে বট 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তা সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় অক্টোবর*১৬ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর সেপ্টেম্বর'১৬ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


নভেম্বর'১৬ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ 
বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 

তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০) সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 

অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । 
তাই পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্াম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


১. মুহাম্মদ ফোরকান বিন জাফর [সদস্য % ১৮০] 
২. ঈসমাইল দানী [সদস্য % ৭৯] 
৩. ফয়সাল বিন রফীক [সদস্য % ১৯৯] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


হেলমেটের মূল বিশ্বাস। হযরত আদম (আ.)-এর ছেলে 
কাবিলের হাতে তার ভাই হাবিলের হত্যার প্রসঙ্গে আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়েছে । সূত্রঃ ডেইলি সাবাহ 


করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ 
শিয়া মুসলিমপ্রধান দেশ ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে দণ্ত-বিধি 
অধ্যায়ের ৬১৮ ও ৬৩৮ নম্বর ধারা 
অনুযায়ী মুহাররম ও আশুরার সময় 
! কেউ প্রকাশ্যে বা জনসমক্ষে শরীর 
বলে প্রমাণিত হলে ওই ব্যক্তিকে 
দেশটির আদালত নগদ অর্থ 
জরিমানা, নির্বাসন, চাবুকের প্রহার এবং কারাদণ্ডও দিতে পারে 
শাস্তি হিসেবে | ইরানের শিয়া আলিমদের মতে ইসলামের বিধান 


অনুযায়ী ইবাদতের জন্য পোশাক, শরীর ও স্থান পবিত্র হওয়া 


প্রচলিত অস্ত্রে ভারত 
থাকলেও পারমাণবিক অস্ত্রে দুটি দেশ সমানে সমান । ভারত ও 
পাকিস্তানের কাছে যেসব পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে সেগুলো 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে 
বিস্ফোরিত এটম বোমার চেয়েও ৮০ গুণ বেশি শক্তিশালী ৷ 
ফারুক চৌধুরী লিখেছেন, “যদি ভারতের অগ্নি মিসাইল একটি 
বোমা নিয়ে উড়ে আসে রাওয়ালপিন্ডির আকাশে, তাহলে 
ইসলামাবাদ-রাওয়ালপিন্ডি আর মারগালা পাহাড়ের শ্যামলিমা ও 
তার চারপাশে বসবাসকারী মানুষ, পশুপাখিসহ কোনো প্রাণীর 
অস্তিত্বই থাকবে না। ভারতের পারমাণবিক বোমা নিমেষেই 
বিলুপ্ত করে দিতে পারে গান্ধারা সভ্যতার নিদর্শন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, 
বিঘিসার, অশোক আর কনিষ্কের গীঠস্থান তক্ষশীলা | ঠিক তেমনি 
পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমা বহনকারী মিসাইল এক নিমেষেই 
ধুলিস্মাৎ করে দিতে পারে ইবরাহীম লোদী, নিজামুদ্দীন 
আউলিয়া, হুমায়ুন, শাহজাহান আর খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীর 
দিল্লী, আগ্রা ও আজমীর 1" সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব ঢাকা, ১১ অক্টোবর ১৬ 


টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে 
পবিত্র কুরআনের আয়াত 


টাইম ম্যাগাজিনের অক্টোবর'১৬ মাসের সর্বশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদে 


নভেম্বর'১৬ 


জরুরি | কিন্তু রক্ত অপবিত্র হওয়ায় এর স্পর্শে স্থান, দেহ ও 
পোশাক অপবিত্র হয়ে যায় । তাই ইবাদতের স্বার্থে মসজিদ ও 
ইমামবাড়ার মতো পবিত্র স্থানকে ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষের রক্ত 
দিয়ে অপবিত্র করা নিষিদ্ধ । যারা কারবালার শোকাবহ ঘটনার 
জন্য শোক প্রকাশ করতে চান তারা অপাত্রে রক্ত অপচয় না করে 
রোগীদের জন্য হাসপাতালে রক্ত দান করলে অনেক সাওয়াবের 
অধিকারী হবেন বলেও মন্তব্য করেন ইরানি আলিমরা | 


মৃত্যুর সময় মানুষের 
অনুভূতি কেমন হয় তা 
কি আসলেই জানা সম্ভব 
এমন প্রশ্ব আসতেই 
পারে । আর এ বিষয়টি 
নিয়েই গবেষণা চলছিল । 
সম্প্রতি গবেষকরা মৃত্যুর 
সেই অনুভূতি কথা 
জানিয়েছেন । বিজনেস ইনসাইডার তাদের এক প্রতিবেদনে এ 
তথ্য জানিয়েছে । গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের মৃত্যুর 
অভিজ্ঞতা তুলে ধরা খুবই কঠিন । বিভিন্ন হাসপাতালের মরণাপন্ন 
রোগীদের ওপর গবেষণা করেছেন গবেষকরা । যুক্তরাষ্ট্রের 
স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্যালিয়েটিভ-কেয়ার বিশেষজ্ঞ জেমস 
হ্যালেনবেক বলেন, “আমরা তাদের মাঝে যা দেখতে পাই তা 
অনেকটা ব্ল্যাক হোলের মতো | তবে এ বিষয়টি বর্ণনা করা খুবই 
কঠিন, এটি তাদের মাঝে একটি শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ অনুভূতির 
মতো কাজ করে । কেউ যখন মৃত্যুর সেই দিগন্ত অতিক্রম করে 
তখন তাদের মাঝে পরিবর্তন শুরু হয় ।" 

যারা মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছেন তারা অনেকেই জানান, 
উজ্ভ্ল আলোর দিকে তারা ধাবিত হচ্ছিলেন । আর সেই অনুভূতি 
ছিল সত্যিই বর্ণনার অতীত | এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন 


আত্তার্তহীদ ৪৪ 


ইউসিএলএ ব্রেন ইনজুরি রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ডেভিড 
হোভডা | তিনি বলেন, “মৃত্যুর সময় মস্তিষ্ক যখন পরিবর্তিত হতে 
থাকে তখন দৃষ্টিশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অংশেও এ প্রভাব পড়ে । 
আর এতে মানুষ আলো দেখতে পায় । মস্তিষ্কের যখন মৃত্যু 
ঘটতে থাকে তখন নিউরনগুলো নতুন রাসায়নিক নিঃসৃত করে । 
আর এটি হয় বিপুল পরিমাণে । ফলে বহু মানুষই এমন অনুভূতি 
লাভ করে যা অন্য যে কোনো অনুভূতির তুলনায় আলাদা । 


দীর্ঘদিন ধরে চলা কেনিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষেধাজ্ঞা 


এ 


তুলে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার 
দেশটির আদালত পূর্বের এ 
নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে । একই 


স্পেনে চালু হলো প্রথম 
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় 
৫ লাখ ৫ হাজার ৯শ বর্গ কিলোমিটার (১৯৪,৮৯৭ বর্গ মাইল) 
এলাকা নিয়ে স্পেন 


আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের 
৫১তম দেশ। রাজধানীর 
নাম মাদ্রিদ । এক সময়কার 
পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি 
স্পেনের নাম নানা কারণে 
মুসলমানদের আবেগের সঙ্গে 
মিশে আছে। সেই স্পেনে 
চালু হলো প্রথম ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় । বিশ্ববিদ্যালয়টি স্পেনের 
উত্তারাঞ্থলীয় স্বায়ত্বশাসিত এলাকা বাস্ক কান্ট্রর সান সেবাস্তিয়ান 
(981 990850107) শহরে অবস্থিত । বিশ্ববিদ্যালয়টি উদ্যোক্তা 


5567 সঙ্গে স্কুল ইউনিফর্ম নিয়ে নতুন 
0/১11 আইন প্রণয়ন এবং ধর্মের কারণে 
(81 তি বৈষম্যের র য় 
1০৬০1০০ ছা 
1111/2 দিয়েছেন আদালত । একজন 
বিচারক বলেন, “যথাযথ 


আলোচনার পর কর্তৃপক্ষের উচিত নতুন আইন প্রণয়ন এবং তা 
কার্যকর করা যাতে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের মতো মৌলিক 
মানবাধিকারের সুরক্ষা দেয়া যায় । একই সঙ্গে বৈষম্য দূর করে 
শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সম-অধিকার নিশ্চিত করা 


ত। 


গরুর গোশতে বাড়ে গোপন শক্তি! 


হলেন মরকৌর আদল ওয়া ইহসান ইসলামিক সোসাইটির নেতা 
রাশিদ বু তারবুশ । যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা প্রদেশের ইসলামি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
এবং ইতোমধ্যে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি প্রদান 
করেছে । মিলেছে স্পেন সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমোদনও | 
ফলে খুব দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত কাজ শেষে শিক্ষা 
কার্যক্রম শুরু হবে । 

আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন রাশিদ 
তারবৃশ । তিনি বিশ্ব মুসলিম ওলামা ইউনিয়ন ও মরক্কো ওলামা 
পরিষদ সদস্য এবং স্পেনের ইমাম পরিষদের প্রেসিডেন্ট । 
উল্লেখ্য ১৯৯২ সালে স্পেনে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি 
প্রদান করা হয় ৷ এরপর থেকে মুসলমানরা ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ 
পাচ্ছে। সর্বশেষ চলতি বছরের শুরুতে স্কুলের সিলেবাসে 


বিবাহিত জীবনে সুখী হতে চাইলে দরকার স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া 


দুধ, ডিম এবং মধু রাখুন আর নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করুন । 


ইসলামি বিষয় সংযোজন করা হয় । উৎস: বাংলানিউজ.২৪ 


পবিত্র কুরআন মুখস্থ করলেই কারামুক্তি 
আলজেরিয়ার কারা অধিদপ্তর ঘোষণা করেছে, জেলখানায় যে সব 
বন্দি কুরআনে করীম হিফয (মুখস্থ) 
করবে, তাদেরকে জেল থেকে মুক্তি 
দেওয়া হবে । আলজেরিয়ার কারা 
অধিদপ্তরের প্রধান মুখতার ফালিউন 
জেলখানার বন্দিদের কুরআন হিফযের 
প্রতি উৎসাহিত করতে এ ঘোষণা 
দেন । তিনি বলেন, যেসব বন্দি পবিত্র 


যারা যৌন সমস্যায় ভোগেন তারা ঝট করে কিনে ফেলুন গরুর 
গোশত | কারণ এর মধ্যেই রয়েছে আপনার গোপন সমস্যার 
সমাধান । আসুন জেনে নেই, গরুর গোশত কিভাবে আপনার 
গোপন শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে? গরুর গোশতে আছে প্রচুর 
পরিমাণে জিংক | জিংক যৌন উদ্দীপনা কমানোর জন্য দায়ী 
টেস্টোস্টেরন কে এস্ট্রোজনে রূপান্তরিত করতে বাধা দেয় । 
গরুর গোশতে প্রচুর প্রোটিন আছে যা স্পার্মের পরিমাণ ও গুণ 
বৃদ্ধি করে । কলিজার মতো গরুর গোশতেও প্রচুর জিঙ্ক থাকে । 
তাই আপনি যৌন জীবনকে আরো আনন্দময় করতে কম 
ফ্যাটযুক্ত গরুর গোশত খেতে পারেন । গরুর কাধের গোশতে, 
রানের গোশতে কম ফ্যাট থাকে এবং জিঙ্ক বেশি থাকে । 


কুরআন হিফয করবে, তাদেরকে জেল থেকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া 
শেষে মুক্তি দেওয়া হবে । ঘোষণায় তিনি বলেন, কারাবন্দিদের 
ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে । আলজেরিয়ার সংবিধানেও এ 
বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ওই সেমিনারে মুখতার 
ফালিউন বলেন, যেসব বন্দি কুরআন হিফয করবে, তাদেরকে 
আমরা বিশেষ সুবিধা প্রদান করবো । যেমন-_ বেকসুর খালাস, 
অর্ধেক শাস্তি ক্ষমা কিংবা জেল থেকে বের হওয়ার সুযোগ । 

তিনি বলেন, এই সুযোগ শুধুমাত্র ওই সব বন্দিদের জন্য প্রযোজ্য 
হবে, যারা কারাগারে পবিত্র কুরআন হিফয প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ 
করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে । সেমিনারে তিনি জানান, 
ইতোমধ্যেই কারাবন্দীদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ৪২২ 


নভেম্বর১৬ বলল আত্তান্তহীদ ৪৫ 


জন ধর্মপ্রশিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে । বন্দিরা তাদের কাছে 
ধর্মীয় নানা বিধানসহ কুরআন শেখার সুযোগ পায় । 


সম্পন্ন করলেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত 

সৌদি আরবে নিযুক্ত বিটিশ রাষ্ট্রদূত ইসলাম গ্রহণ করার পর 
সন্ত্রীক হজও পালন করেছেন । 

সৌদি আরবে 

রর নিযুক্ত প্রথম ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত, যিনি 
/চ- তার কর্মরত অবস্থায় হজ পালন 
করেছেন । সৌদি আরবে ২০১৫ 
সালে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন 
সাইমুন কুলিজ । কিছু দিন পূর্বে 
তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। 
সাইমুন কুলিজের সঙ্গে তার স্ত্রী 
হুদা মাজরাকশও ইসলাম গ্রহণ করেন । সাইমুনের পাচটি সন্তান 
রয়েছে । তিনি ১৯৭৮ সালে আরবি ভাষায় তার শিক্ষা শেষ করার 
পর বিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন । তিনি তার কূটনৈতিক 
কর্মজীবন বাহরাইনে শুরু করেন এবং তারপর কাতার, ইরাক ও 
সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ৷ এর পাশাপাশি তিনি 
ওমান, নয় এবং বসরাতেও তার দায়িত্ব পালন করেন। 
তিনি জানুয়ারি ২০১৫ সালের শেষের দিকে সৌদি আরবের 
রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন । 


এ রাস্্ক্রি 


৮০ 


সিঙ্গাপুরে ইসলাম নিয়ে 

ইসলাম নিয়ে কটাক্ষ করায় সিঙ্গাপুরে ১৭ বছর বয়সী এক 
ব্লগারকে ৬ সপ্তাহের কারাদণ্ডসহ 
১৪৬৫ মার্কিন জলারের জরিমানা 
করেছে আদালত । খবর রয়টার্স ও 
হিন্দুস্তান টাইমসের | এ কিশোর 
ব্লগারের নাম আমোস ইয়ে (তার 
বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মকে কটাক্ষ 
করে একটি ছবি ও দুটি ভিডিও 
নির্মাণের পাশাপাশি তা শেয়ার 
করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে । 
তার বিরুদ্ধে মুসলিম ও খরিস্টানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত 
আনাসহ ৩টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিচারক অং হিয়ান 
আক্রমণাত্মক ও অপমানসুচক শব্দ প্রয়োগ করে মুসলিম ও 
খিস্টান ধর্মাবলম্বিদের মনে আঘাত করেছে । তার এমন কর্মকাণ্ড 
সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে । জনস্বার্থে 
আদালত এ ধরনের কর্মকাণ্ড সহ্য করবে না । 


এহনা; শাহ মুহাম্মদ আবু তারিক 


টু তা ১173ার।? 


৬ [তি 017 80758517751 


3 7 738-925র, 07381 -37043873 
5 888-881 উক, 01 77337838885 


বস নত পান আর, এ. কল, কা 


৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ রবিবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার দারুল 


হাদীস মিলনায়তনে শু"বায়ে মুনাযারার ব্যবস্থাপনায় ফিতনায়ে 
আহলে হাদীস বিষয়ক বিতর্ক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে । এতে 
সভাপতিত্ব করেন জামিয়ার তাফসীর ও মুনাযারা বিভাগীয় প্রধান 
আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.) | বিতর্ক অনুষ্ঠানে বিতর্ককারী 
ছাত্রবৃন্দ বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে 
যুক্তি ও দলিল উপস্থাপন করেন । বিষয়টি যুগোপযুগী ও অত্যন্ত 
গুরুত্পূর্ণ হওয়ায় বিপুল পরিমাণ উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। 
সভাপতির বক্তব্যে আল্লামা রফিক আহমদ (দা. বা.) বলেন, 
আহলে হাদীস নামক এ সম্প্রদায় নানাভাবে টাকা-পয়সার লোভ 
দেখিয়ে বিশেষ করে ইয়ং জেনারেশনকে তাদের দিকে নিয়ে 
যাচ্ছে এবং চার মাযহাব নিয়ে নানা অপপ্রচার ছড়াচ্ছে । তারা 
দুয়েকটি হাদীস নিয়ে লাফালাফি করে । কিন্তু যখন তাদের 
সামনে সহীহ হাদীস পেশ করা হয় তারা তখন লা-জওয়াব হয়ে 
যায় । লা-মাযহাবিদের এ ফিতনা নিয়ে আমদের আরো সচেতন 
হতে হবে ।' বিতর্ক সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে মাওলানা কাজী 
আখতার হোসাইন, মাওলানা হাফেয ফুরকান, মাওলানা জাফর 
সাদেক, মাওলানা কারী আবদুস সামাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 
অবশেষে সভাপতির মোনাজাতের মধ্যদিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান সমাপ্ত 
হয়। 


হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ১, ২ ও ৩ মার্চ ২০১৭ 
ধলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা'১৭ আগামী ১, ২ ও ৩ মার্চ'১৭ অনুষ্ঠিত 
হবে ইনশাআল্লাহ । একই সাথে ৩ মার্৮'১৭ হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি 
পূর্বক অংশগ্রহণ করার জন্য সংশিষ্ট হেযখানাসমূহের প্রতি সং 


নভেম্বর'১৬ 


সেক্রেটারি জেনারেল আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেযামী 
উদাত্ত আহ্বান জানান । 

হেফয শিক্ষার মানোন্নয়নে হেফজখানার শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রতি 
বছরের ন্যায় এ বছরও ১৬ দিনব্যাপী “হেফয প্রশিক্ষণকোর্স* 
হিফযুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতার পরপরই 
অনুষ্ঠিত হবে । অতএব প্রতিযোগিতায় আসার সময় প্রশিক্ষণের 
প্রস্ততি নিয়ে আসার জন্য বলা হয়েছে । 


প্রথম সাময়িক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা 


আগামী ৮ নভেম্বর ২০১৬ মঙ্গলবার হতে জামিয়ার ইবতেদায়ী 
শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদীস ও সকল তাখাস্সুসাত ডৈচ্চতর 
বিভাগসমূহ)-এর প্রথম সাময়িক পরীক্ষা একযোগে আর্ত হয়ে 
১৪ নভেম্বর ২০১৬ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ ৷ পরীক্ষার জন্য 
যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে উজ্জ্বল জীবন গঠনের জন্য জামিয়ার শিক্ষা 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা শামসুদ্দীন দো. বা.) শিক্ষার্থীদের প্রতি 
বিশেষভাবে গুরুত্বারূপ করেন । 


প্রচলিত কিয়াম শীর্ষক 
বিতর্ক অনুষ্ঠান সম্পন্ন 


৫ অক্টোবর ২০১৬ বুধবার বাদে মাগরিব হতে জামিয়ার দারুল 
হাদিস মিলনায়তনে শু"বায়ে মুনাজারার ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত 
কিয়াম বিষয়ক বিতর্ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷ এতে সভাপতিত্ব 
করেন, জামিয়ার তাফসির ও মুনাজারা বিভাগীয় প্রধান আল্লামা 
রফিক আহমদ (দো. বা.) বিতর্ক অনুষ্ঠানে বিতর্ককারী ছাত্রবৃন্দ 
বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুনতার সাথে যুক্তি ও 
দলিল উপস্থাপন করেন । বিষয়টি যুগোপযুগী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
হওয়ায় বিপুল পরিমাণ উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় । অবশেষে 
সভাপতির মোনাজাতের মধ্যদিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় । 


আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ 
ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ । 
উক্ত তারিখে কোনো দীনী মাহফিল, সভা, সম্মেলনের 
দিন ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার 
প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) অনুরোধ 
জ্ঞাপন করেন । 


তথ সৃতর : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


দীন. বরন মা 


(বিস্্ক 
প্রত্যহ সকাল ৮ ঘটিকা 


ননেম্তর'১৬ 


চৌধুরীপাড়া, ঢাকা এর উদ্যোগে 
২৯১ ২ ও ২৩ 


গিক্ষ কর্জসাল। ও 
0 ডিসেম্বর ২০১৬.... 


বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার 
হতে 


নূরুল ইসলাম ওলীপুরী 


11২১ ডিসেম্বর বুধবার, শয় অধিবেশন বাদ ফুহর (১-১৫-৪-১] 
লু ৩য় অধিবেশন বাদ বুহর (২-১৫-৪ ৯ঞা 


শী ১৯০-৯৯ -৩০] 


ছাত্রদের দায়িত্ব 
5 সকাল ৬-৩০-১০-৩০) 


বাজার 
১০৩০-১২-৩০) 
. জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ 
রূ গর্থ অধিবেশীন * বাদ মা্সবিৰ ৬-০০-৮ ৩০] 
নুত 2 


আররজগুজাত মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন 
সুতাওয়াল্লী ] মুহাম্মাদ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 


নভেম্বর'১৬ __________ু। আত্তার্তহীদ ৪৮ 


